


শ্রীম-কাঁথত 


তর্থ ভাগ 


“তব কথামৃতম্‌ তথ্জীবনম. কীবাভরীড়তং কঙ্মষাপহম, 
শ্রবণমঞ্ালং শ্রীম্দাততম্‌, ভুব গৃণাম্ত যে ভুদা জনাঃ :। 
শ্রীমষ্ভাগবত,. গোপাীগীত। 


প্রথম সংস্করণ--১৩১৪৬ 
নবম সংস্করণ--১৩৪৩৬ 


১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কাঁলকাতা-৬, শ্রীম এর ঠাকুর বাড়ী হইতে 
এ, কে. গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশত ও “ভারতণ 'প্রাম্টং ওয়াকস” ১৫, মহেম্দ' 
সরকার স্্রপট্‌, কলিকাতা-১২, হইতে মনীদ্রুত । 


শ্রীশ্রীরামকফোজয়াত 


স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধস্থস্য কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসনত ব্রজেত, কিম ৪ 
[ গদতা_-২ অঃ; ৫৪ 


পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পাঁবত্রং পরমং ভৰান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং 'দব্যমাদদেবমজং ধবভুম্‌ ॥ 
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সব্র্বে দেবার্ধ নারদস্তথা । 
আসতো ,দেবলো র্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবশীষ মে) 
[ গণভা--১০ অঃ, ১২, ১৩ 


শ্রীশ্রীগরবদেব 
শ্রীপাদপদ্মভরসা 
পূজা ও নিবেদন 


ঘা দেব সব্বভুতেষ্ত মাতৃরপেণ সধাস্থতা। 
নমস্তস্যৈে নমস্তস্যৈ নমস্তট্যৈে নমো নমঃ ॥ 


মা, 

শ্রীত্রীদূর্গপূজা আবার উপাস্থত। আঙ্জ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। আমাদের 
নৈবেদ্য গ্রহণ কর । শ্রীত্রীরামকুষ্ষকথামৃত, চতুর্থ ভাগ. এবারের নৈবেদ্য। 

মা, তোমার ও বাবার আশ্পর্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত আবার প্রকাঁশত হইল! 
ঠাকুর শ্রীরামকফের অদ্ভুত চারন্রের তেঘিশখানি চিত্র ইহাতে সান্নবোশত আছে। 
ভগবন্ভস্তগণ ধ্যান কারবেন। 

ভন্তদের জন্য এবারে একটি 'বশেষ শুভ সংবঝদ আছে। ঠাকুর বাঁলতেছেন, 
“মা, এখানে যারা আন্তারক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়" (১১২ পৃজ্ঠা)। 
এই শুভ অঙ্গীকারবণন ভক্তদের যেন সদা স্মরণ থাকে । 

এবার ভন্তসমাগম কথা অনেক আছে! ছোট নরেন, পূর্ণ নারা'ণ প্রভাতি 
শেষের ছোকরা ভক্তাঁদগের জন্য ব্যাকুলতা - নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ সন্ব্যাসের 
উপদেশ; অধরকে চাকার হইতে নিবৃত্ত উপদেশ; গজল্মান্টম দিবসে 
ধগারশের স্তব ও তাঁহার প্রাতি ঠাকুরের উৎসাহ-বাণী-এই সকল চিন্ত ভন্তেরা 
ধ্যান কারবেন সন্দেহ নাই। | 





শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অথ মান্টার মহাশয়ের প্রাতি)-যোগনর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে 
থাকে,._সর্বদাই ঈশবরেতে আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যল্ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। 
যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে-সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপর নামমান্ 
চেয়ে রয়েছে: আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার 2 
মণি-যে আজ্ঞা, আম চেঘটা কববো যাঁদ কোথাও পাই। 
| ১৯৮৮২,--২৪শে আগত্ট, দাক্ষিণেন্বর 


! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ--২য় খণ্ড ] 


নট 


সচশপত্র 
[বিধয় 


দাঁক্ষিণেশ্বয়ে রাখাল, প্রাণকুফ প্রভাতি সঙ্গে 
দাক্ষণেশবরে রাখাল, রাম, 'নিতাগোপাল প্রভাতি সঙ্গে 
বলরাম মান্দরে নরেন্দ্র, রাখাল, মান্টার প্রভাতি সঞ্চো 
নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাস্টার, প্রভাতি সঙ্গে 
দাক্ষণেশবরে রাখাল, রাম, তারক প্রভৃতি সঙ্গ 
পেনেটীর মহোংসবে রাখাল, রাম, মাম্টার প্রভাতি সঞ্চে 
দাক্ষিণে*বরে রাখাল, মাম্টার, লাট; প্রতভাতি সঙ্গে 
দাঁক্ষণেশবর মন্দিরে ভন্তস্গে 
দাক্ষণে*বরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভাতি সঙ্গো 
দাঁক্ষণে*বরে রাখাল, লাটু, মান্টার, মাহমা প্রভৃতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাস্টার, মাঁণলাল প্রভাতি সঙ্গে 
দাক্ষণে*্বরে রাখাল, রাম, নত, অধর প্রভাতি স্গে 
দাক্ষিণেবরে জল্মোৎসবদিবসে বিজয়, কেদার, পুরেন্দ্ 
প্রভাত সঙ্গে 
দাক্ষণেশবরে সরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মাঙ্টার প্রভাতি সঞ্গে 
বলরামমন্দিরে মান্টার, বলরাম, শশধর প্রভাতি সঙ্গে 
দাঁক্ষণেশবরে রাখাল, মাচ্টার, লাটু. শবপরেব ভন্তগণ 
প্রভাত সঙ্গে 
অধরেব বাটাঁতে নরেন্দ্রাদ ভক্তসঙ্গে 
দক্ষিপ্ণশবরে রাম. বাবুরাম, অধর প্রভাতি সত্শে 
দাক্ষণেশববে নরেন্দ্র, মম্টার প্রভাতি সঙ্গে 
দাক্ষিণেশবরে মহেন্দ্র, রাধকা গোদ্বামী প্রভাতি সঙ্গে 
দাক্ষণেশবরে লা, মাস্টার নণলাল, মুখুষ্যে প্রভৃতি 
সঙ্গে 


৬৩ 


৭৩ 


5১৩ 
«১ & 


৯১০৩ 


১৯৫ 
১১৬ 
৯৩৭ 
১৪৬ 


৯৫০) 


৯৭৯ 


গবষয় 


দবাবংশ খন্ড দক্ষিণেশবরে বাবুরাম, মাম্টার, লীলকণ্ঠ, মনোমোহন 


তয়োবংশ 
চতুর্বিংশ 
পণ্াবংশ 
ষড়ীবংশ 


স*তবিংশ 


অস্টাবংশ 
উনাত্রংশ 
'নুংশ 
একন্িংশৎ 
দবান্িংশং 
শ্য়ন্িংশৎ 


প্রভূত সঙ্গে 
বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র, নারাণাদি সত্গে 
দাক্ষণে*বরে রাখাল, মান্টর, মাহমাচরণ প্রত্ীতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভাতি সঞ্চে 
দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমী দিবসে নরেন্দ্রনাদ ভন্তসঙ্গে 
গারশ, শরং প্রভাতি সঙ্গে 
শ্যামপুকুরে ডাঃ সবকার, নরেন্দ্র প্রভাতি সঙ্গে 
শ্যামপুকুরে নরেন্দ্র, মণি প্রভাতি সঙ্গে, 
শ্যামপুকুরে মিশ্র, হরিবল্পভ. নরেন্দ্র প্রভাতি স্গে 
কাশঈপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 
কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 
কাশশপুর উদ্যানে নরেন্দ্র, লাটু প্রভাতি সঙ্গে 
বরাহনগব মঠ 


১৯৭ 
২১২ 
২৩৪ 
২৪৩ 
২৪৮ 


২৫৭ 
২৬৭ 
২৩১ 
২৭৪ 
২৮০ 
২৮৫ 
২৮৮ 
২৯৫ 
৯১৯১ 





যা 


প্রথম খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিনে শ্রীষযন্ত দাখাল, প্রাণকৃষ, 
কেদার প্রড়ীতি ভন্তমজ্ে। 


রি 


প্রথা পানসচেস 


দক্ষিণেশবরে প্রাণকৃষ্ক, লাজ্টায প্রত সঙ্খে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালণীবাড়ীর সেই স.বর্পারাচিত নে ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন । 
ধনাশাদন হারপ্রেমে- মার প্লেমে-বাচভায়ার। 

মেজেতে মাদুর পাতা; তিনি তেই মাদুনে আলিয়া বাঁসয়াঙ্ছেন। সম্মখে 
প্রাণকৃষণ ও মান্টার। জীযুক্ত রাখালও ঘরে আহহ: হশ জা মহাণয় ঘরের বাহিরে 
দাক্ষণপূর্ব বারান্দায় বাঁসক্না আছেন। 

াশীতকাল- পোষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোলোতবনের ব্যাপার । সোমবার, 
বেলা ৮টা। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অস্টণী। ১ লা আনত টি, ৯৮৮৩। 

এখন অন্তরঙ্গ ভল্তগণ অনেকেই সাদা আকুনে। গাহভ মালতি 
হইকাছেন। ন্যুনাধিক এক বৎসত্র কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বলব।এ, মান্গির, 
বাবুরাম, লাট; প্রীতি সর্বদা আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বৎসরাধক 
পূর্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সংরেন্দ্র, কেদার আঁসতেছেন। 

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রারামকৃষ্চ [বদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের 
বাটীতে শৃভাগমন করিয়াছলেন। দুই মাস হও শ্রীধুন্ত কেশব সেনের 
সাঁহত 1বজয়াঁদ ব্রাহ্ম ভন্তসজ্গে নোৌযানে (স্ট্মার-এ) আনন্দ কাঁরতে কাঁসিতে 
কলিকাতায় গিশাছিলেন। 

শ্রীবুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস করেন। 
তাঁহার আদ 'নবাস জনাই গ্রামে । 2%0027503-এ2 বড়বাব ৷ নিলামের কাজ 
তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া 
দিবতীয়বার দার পাঁরগ্রহ কাঁরয়াছেন। তাঁহারই একান্ত পান্ত্র সন্তান হইয়াছে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে প্রাণকৃফ্ণ বড় ভক্তি করেন। একট স্থ্লকায়, তাই ঠাকুর 
মাঝে মাঝে 'মোটা বামন" বাঁলতেন। অতি সঙ্জন ত্যকি। প্রায় নয় মাস হইল 
ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভন্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কারয়াছিলেন। প্রাণকৃঞ্চ নানা 
ব্ঞন ও মিষ্টান্লাদ করিয়া অল্রভোগ 'দিয়াহিলেন। 

ঠাকুর মেজেতে বাঁসয়া আছেন। কাছে এক চ্যাং্ড়া জাঁলপন,-কোন গস্ত 
আঁনয়াছেন। তিনি একট 'জালপী ভাঁঙ্গরা এলেন । 


২ উ্ীরামকৃফ্ষকধ।নভিাভির্ঘ ভাগ 1১৮৮৩, উল্দ জানুযারণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকষ্ণাঁদর প্রাত, সহাস্যেট দেখছো আমি মায়ের নাম কার 
বলে-এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি! হোস্য)। 

"কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না,_তিনি অমৃত ফল দেন- জ্ঞান, 
প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ৮, 

ঘরে একাট ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ কাঁরল। ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণের 
বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার 
লুকিয়ে রাখে পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবং 
অবস্থা হইতেছে । তান িলিপীর চ্যাংড়াঁট হাত ঢাকা দয়া লুকাইতেছেন । 
ক্রমে তান চ্যাংড়াঁট একপাশ্রবে সরাইয়া ধ্দলেন। 

প্রাণকৃষ গৃহস্থ বটেন। কিন্তু তিনি বেদান্ত চচ্চ করেন- বলেন, ব্ুহ্ধ 
সত্য, জগৎ মিথ্যা; তানই আম- সোইহং। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কাঁলতে 
অন্নগত প্রাণ_-কলিতে নারদীয় ভান্ত। ৃ 

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধরতে পারে 

বালকের ন্যায় হাত ঢাঁকিয়া 'মস্টাল লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


ভাবরাজ্য ও রুপ দর্শন 


ঠাকুর সমাধিস্থ-অনেকক্ষণ ভাবাবস্ট হইয়া বাঁসয়া আছেন। দেহ 
নাঁড়তেছে না, চক্ষ; স্পন্দহশন,নঃ*বাস পাঁড়তেছে দক না_ বুঝা যায় না।_ 

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘীনঃ*বাস ফোললেন,- যেন হীন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার 
ফারিয়া আসতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রোণকৃষ্ণের প্রাত)াঁতান শুধু গনরাকার নন, 1তান আবার 
সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব-ভান্তর দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় 
প্রুপ দর্শন করা যায়। মা নানানৃপে দর্শন দেন। 


[গোৌরাও্গ দর্শন- বাতির মার বেশে মা] 


«কাল মাকে দেখলাম । গেরুয়া জামা পরা, মুঁড় সেলাই নাই। আমার 
সঙ্জো কথা কচ্ছেন। 

“আর একাদন মুসলমানের মেয়েরণে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় 
তলক কিন্তু শদগম্বরী । ছুয় সাত বছরের মেয়ে_ আমার সঙ্গো সঙ্গে বেড়াতে 
লাগল ও ফছকামি করতে লাগল: । 

“হৃদের বাড়ীতে ষখন ছিলাম গোরাজা দর্শন হ'য়েছিল-_কালাপেড়ে 
কাপড় পরা । 

“হলধারী বল্‌্তো তান ভাব-অভাবের অতীত। আম মাকে গিয়ে 


দক্ষিণেশবর-মন্দিরে-প্রাণকফ, মাধ্টার, রাখাল প্রভাতি সত্যে ৩ 


বল্লাম-_মা, হলধারী এ-কথা বলছে, তা হলে রূপ-্টূপ কি সব মিথ্যাঃ মা 
রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বলে,_তুই ভাবেই থাক। আঁমও 
হলধারীকে তাই বল্লাম । 

“এক একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কম্ট হয়। ভাবে না থেকে দতি 
ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণশী বা প্রত্যক্ষ না হ'লে ভাবেই থাকবো- ভন্তি নিয়ে 
থাকবো! কি বল?” 

প্রাণকৃষ্*-_আত্তা । 


[ভাঁন্তুর অবতার কেন 2 রামের ইচ্ছা] 


শ্রীরামকৃ্₹-আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা কার। এর ভিতরে কে 
একটা আছে। সেই আমাকে 'নয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় 
হ'ত, আম পূজো না করলে শান্ত হতুম না। 

“আমি যল্ত্, তিনি ষন্তী। তান যেমন করান, তেমান কারি! যেমন 
বলান, তেমাঁন বাঁল। 

“প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাঁসয়ে ভেলা । 

জোয়ার এলে উঁজয়ে যাবো, ভাঁটীয়ে যাবো ভাটার বেলা ॥ 

“ঝড়ের এটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গগয়ে পড়়ল,_কখনও বা 
নমায় গিয়ে পড়ল-_ঝড় যে ?দকে লয়ে যায়! 
পুলিসে ধরলে, আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে। 

“হনুমান বলোছিল-হে রাম, শরণাগত, শরণাগত :-এই আশীর্বাদ কর 
যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভান্ত হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনাী 
মায়ার মুগ্ধ না হই! 

“কোলা ন্যাঙ মুমৃষ* অবস্থায় বলে-_ রাম, যখন সাপে ধরে তখন 'লাম 
রক্ষা কর বলে চঈৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক ি'ধে মরে যাচ্ছি, 
তাই চুপ করে আছ। 

“আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হ'তো-এই চক্ষু দিয়ে! যেমন তোমায় দেখছি। 
এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়। 

“ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে তার সক্তা 
পায়। ঈশবরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলা ঘর করে, ভাঙ্গো, 
গড়ে-তানও সেইরূপ সৃষ্টি, 'স্থাতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও 
গুণের বশ নয়_তিনিও তেমনি সতত, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অভাঁত। 

“তাই পরমহংসেরা দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের 
শন্য।» 


পি 


৪ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্ ভাগ (১৮৮৩, ১লা জানুয়ারী 


আগ্ড়পাড়া হইতে একটি বিশবাইশ বছরের ছোকরা আটসয়াছেন্ন । 
ছেলেটি যখন আসেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জনে লইয়া যান ও চ্বপি চুপি 
মনের কথা কন। তান নূতন ষাতায়াত কাঁরতেছেন। আজ ছেলোটি কাছে 
আসন্না মেজেতে বাষিয়াছেন। 


[ গ্রকাতিভাব ও কামজয়-_সরলতা ও ঈশবরলাভ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ছেলোটঢর প্রাতি) আরোপ করলে ভাব বদ্ে যায় ' প্রকাতি 
ভাব আরোপ করলে কমে কামাদ রিপু নম্ট হয়ে যায়। িক মেয়েদের মতন 
ব্যবহার হয়ে দাড়ায় । যান্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সমর দেখোছু, 
মেয়েদের মত দাত মাজে, কথা কয়। 

“তাঁম একাদন শাঁন-মঙ্গলবারে এস। 

(প্রাণকৃষ্ণের প্রাত)- বর্ম ও শন্ডি অভেদ। শান্ত না মানলে জগ্গৎ 'মিথ্য। 
হয়ে যায় আমি, তাম, খর, বাড়ৰ, পাঁরবার,.সব িথ্যা। এ আদ্যাশান্ড আছেন 
বলে জগৎ দাঁড়য়ে আছে । কাঠামোর খঠাট না থাকলে কাঠা্োই হায় নাল 
সুন্দর দূগগন ঠাকুর প্রাতমাও হয় না। 

“বিষয় বাধ তমগ না করলে চৈতন্যই হয় না-ভগবান লাভ হয় না- 
বিষয়ব্যাদ্ধ থাকলেই কপটতা 'হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যয়ে না 

“এইস ভান্ত কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই । 

সেবা বান্দ আউর অধশনতা সহজে মিলি রঘুরাই ॥ 

“যারা '্ষ্য় কর্ম করে-আফসেব কান [ক বাবসা-তাদেবও সত্যেতে 
থাকা উচিত! সত্য কথা কালির তপস্যা ।” 

প্রাণকুষা_ আঁস্মন্‌ ধর্মে মহোশি স্যাং সতাব।দী জিতোন্দ্রয়ঃ' 

পবোপকারনিরতো শ্নাবকাবহ সদাশরঃ ॥ 

“মহানবাণতন্ডে এরূপ আছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, এগ্াাীল ধারণা ক'রতে হয়। 


তৃতৰয় পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সম্াথ 
ঠাকুর ছোট খারটাটব উপর শিয়া নিজের আসনে উপাঁবিষ্ট হইয়াছেন! 
সর্বদাই ভাবে পূর্ণ । ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন কাঁরতেছেন। রাখালকে দোঁথতে 


দোঁখতে বাংসল্য রসে আপ্লুত হইলেন: অঙ্গে পুলক হইতেছে! এই চক্ষে 
ক যশোদা গোপালকে দেখতেন £ 


দশ্ষিদেনবঞ-মালরো জালা আরাগকসেত বশোদার ভবে ও সমাধ এ & 


দেখিতে দোৌখতে আবার ঠাকুর শমাধদ্য জইলেন। ঘরের মধ্যস্য ভক্বেরা 
অবাক ও নিস্তন্ধ হইয়া ঠাকুর প্রীরাকষফেন এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন 
কাঁরতেছেন। 

[কি £কাতিস্ণ হইয়া বাঁলতেছেন- রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? 
যত এাঁশিয় ববে তভই এম্ববের ভগ কম গড়ে মবেো লাদকের হাথম দর্শও 
হয় দম্ভ্জা, উম্বরী মূর্তি। সে মুভিতে তবে শি প্রকাশ ভাপা 
দর্শন 'দ্বভূজা_তখন দশ হাত নাই-_-অত অদ্নশস্র ? নাই। তারপর গোপাল 
মৃর্ত দর্শন, কোনও এশবর্য নাই কেবল কটি ছেলের মৃর্ভ। এব পাবে 
মসাছে-কেবল জ্যোতিঃ দর্শন। 


[বধ পর চক ন্রক্গজ্ঞালের অবস্থা নিচায ও আসান্ত ডগ) 


“তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে-জ্ঞনাবতা আর থকে না। 

পাল 1ব্চার আর কতক্ষণ % যতক্ষণ তদ্ল্ক্য নো নোষ হয়ত 

“যতকণ জঈব, জগৎ আম, তুমি এ হব বোধ খাকে। বখন শিক তিক এক 
জ্ঞান হম ভখন' চুগ হয়ে যায়। যেমন ভ্রৈজঙ্গস্বামী। 

প্ৰা্ণ ভোভনের সময় দেখ নাই 2 প্রথমটা খুব হৈ-চ। পে মত ভবে 
আসছে ততই হৈচৈ কমে যাচ্ছে । যখন দাঁধ হ্যান্ড পড়ল ভখন কবল আগ 
সাপ! আর কোনও শব্দ নাই। তার পরই নিদ্রা সমাধি। তখন ৮ £চ 
অদা আদো নাই! 

(মান্টার ও প্রাণকুষের প্রীতি)-“অনেকে ব্রন্মজ্ঞানের কথা কয়, বিন্তু নীচের 
শজনিস লয়ে থাকে । ঘর-বাড়ী, টাকা, গান, হীন্দ্রিয়ন্খ । মনূমেণ্টএএর লীন 
যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম-এই সব দেখা যাত্। উপল 
উঠলে কেবল আকাশ, আমুদ্র, ধৃধ্‌ কচ্ছে বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব 
আর ভাল লাণে না; এ সব পি'পড়ের মত দেখায়! 

প্রদাজ্ঞান হলে সংসারাসন্ডি, ঝানিনীকাণ্জনে উৎসাহনসব চলে মার। শর 
শান্তি হরে যায়। কাঠ পোড়বার সদয় অনেক পড় পড় শব্দ আর শ্যাগান্যাহ 
ঝাকর। যখন সব শেষ হয়ে গেল, ছাই পুল-তখন আর শব্দ থে নাও 
আসান্তি ইলা উৎসাহ যায়- শেষে শান্তি। 
ঈধবনের যত ?নকটে এগিয়ে বাবে ততই শ্াল্ত। শাল্তিঃ শান্তি টি 
প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান কাতল 
আবও ন্ত। 

“তবে জীব জগৎ-চতুর্বিশাতি তত্ত-_এ সব, তিন আছেন বলে সা 
আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১ এর ?িপঠে অনেক শূন্য দিলে 
সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৭কে পুছে ফেলে শূন্যের ফোনও পদার্থ থাকে না।» 


তল 
চর 


শিজীরাষকৃষ্চকধামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩, ১লা জানুয়ারী 


প্রাণকৃফকে কূপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্ধন্ধে 
হাঁঞ্ঞাত করতেছেন 2 
ঠাকুর বালতেছেন__ 


[ঠাকুপ্নের অবস্থা ব্রক্গজ্ঞানের পর 'ভান্তর আম] 


প্রন্মজ্ঞানের পর সমাধির পর-কেহ কেহ নেমে এসে শবদ্যার আম, 
'ভান্তর আমি” লয়ে থাকে । বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খ্বাঁশ 
বাজারে গাকে। যেমন নারদাদ। তাঁনা লোক'শিক্ষার জন্য 'ভান্তর আমি" লাষে 
থাকেন। শঙ্করাচার্য লোকাঁশিক্ষার জন্য শবদ্যার আঁম' রেখোছিলেন। 

“একটুও আসান্ত খাকলে তাঁকে পাওয়া খায় না। সৃতার ভিতর একট; 
আঁশ থাকলে ছুচেয়্ ভিতর যাবে না। পু 

“নি ঈগবর লাভ কনেত্ছন, তাঁর কম-ক্রোরাছি লাম মান্ত। যেমন শা 
দাঁড়। দাঁড়র আকার। |কন্ডভু ফ দিভো উডে বায়। 

“মন আসাতিশন্যে হলেই তাঁকে দর্শন হ হয়? *দ্ব মনে বা উঠবে সে তারই 
বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বাঁদ্ধও তা- শুদ্ধ আত্মা তা। কেন না তান 
বই আর কেউ শ্ন্ব নাই। " 

“তাঁকে কিন্ত লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়। 
এই বাঁলয়* ঠাকুর সেই দেবদুলশকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধাঁরলেন- 
আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালী কল্পতরুমূলে রে, চার ফল কুড়ায়ে পাবি॥ 
প্রবৃত্ত নিবৃত্ত জায়া নিবাত্তরে সঙ্গে লাবি। 
বিবেক নামে তার বেটারে তত্তুকথা তায় শুধাবি ॥ 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 


ঈকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাৰ 


ঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় আসিয়া বাঁসয়াছেন । প্রাণকৃষ্ণাদি ভন্তগণও সঙ্গে, 
সঙ্গে আঁয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারন্দায় বসিয়া আছেন । ঠাকুর হাঁসতে 
হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে তছেন-_ 

“হাজরা একটি কম নয়। যাঁদ এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজন্দ' ছোট 
দর্‌্গা। (সকলের হাস্য)। 
গেলেন। ঠাকুর বাঁজতেহেন- অহজ্কারের মৃর্তি। 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দরে-কেদারাঁদ সঙ্গো-শ্রীরাধার ভাব . 
বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে । প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম কারয়া বিদায় গ্রহণ কারলেন,_ 
কালকাতার বাটীতে 'ফিরিয়া যাইবেন। 
একজন বৈরাগী গোপাষন্মে ঠাকুরের ঘরে গান কারতেছেন-_ 
নত্যানন্দের জাহাজ এসেছে। 
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে॥ 
বক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা । 
তারা সদর দুয়ার আলগা ক'রে, রত্রমাণিক 'বিলাচ্ছে। 
গান এই বেলা নে ঘর ছেয়ে। 
এবারে বর্ষা ভার, হও হঃশারী, লাগো আদা জল খেয়ে। 
যখন আসবে শ্রাবণা, দেখতে দেবে না। 
বাশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না। 
যেমন আসবে ঝটকা, উড়বে মট্কা, মটকা যাবে ফাঁক হয়ে । 
(তুমিও যাবে হাঁ হায়ে)। 
গান: কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বল্ছ হরি। 
. কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও ত কিছু বুঝতে নার? 
ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীঘুক্ত কেদার চাটুয্যে আসিয়া প্রণাম 
কঁিলেন। 'তান আফিসের বেশ পাঁরয়া আসয়াহেন, চাপকান, ঘাঁড়, ঘাঁড়র 
চেন। কিন্তু ঈশবরের কথা হইলেই তান চক্ষে জলে ভাঁসয়া যান। আত 
প্রোমক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব। 
গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন কাঁরয়া 
গান গাহতেছেন-_ 
সখি, সে বন কতদৃর । 
€যথা আমার শ্যামসূন্দর) (আর চলতে যে নারি) 
শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধস্থ। চিন্রার্পতের ন্যায় 
দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দয়া আনন্দাঙ্জু পাঁড়তেছে। 
কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ কাঁরয়া ভু কারিতেছেন-- 
হৃদয়কমলমধ্যে নিব্বিশেষং নিরীহং। 
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভিধ্যানগম্যমৃ॥ 
জননমরণভাতিভ্রংঁশ সচ্চিং স্বরৃশপম্‌। 
সকল ভুবনবাঁজং রন্ষচৈতন্যমাঁড়ে॥ 
কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাণ 
হালিসহর হইতে কালিকাতায় কর্মস্থলে যাইবেন* পথে দক্ষিণেশ্বর কালণ- 


ষ্ঠ শ্রীঞ্কাদক্ষফকঘামৃত--ভর্ড ভাগ: [১৮৮৩, ১লা জানুয়ারী 


মান্দরে ভাকর সি কে দর্শন কারয়া যাইভেছেন। একটু বিশ্রাম কারয়া 
কেদার বিদায় গ্রহণ কারিলেন। 

এইরুপে কি কথা কাহিতে কাঁহতে বেলা প্রায় দ:প্রহর হইল । জ্রীবৃত্ত 
রামলাল ঠাকুরের জন্য থালা কাঁরয়া মা কালীর প্রসাদ আঁনয়া দিলেন । ঘরে: 
মধ্যে ঠাকুর দাক্ষণাস্য হইয়া আসনে বাঁসলেন ও প্রসাদ পাইলেন । আহ্‌।ত 
বালকের ন্যায়, একট; একটু সব মূখে দিলেন। 

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খাটাঁটতে একটু বিশ্রাম কারতেছে। কয়ৎদ্দণ 
পরে মাড়োয়ারী ভন্তে আলয়া উপস্থিত হইলেন। 


পণ্চম পাত্রিচ্ছেদ 
ত়ানদোত-ছই গথ-বিচার ও ভান্তি 


বেলা ৩টা। টিিররপানিরারজাগগি্নানির রানার 
মান্টার, রাখাল ও অন্ানা ভন্কেরা ঘরে আছেন। 

মাড়োয়ারী ভন্ত_ মহারাজ, উপায় কি? 

শ্রীরামকৃষ_-দুই রকম আছে। চার পথ,আর অনুরাগ বা ভান্তির পথ! 

“সং অসং "ীবচার ' একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অত 
বা আনত্য। বাজীকরন্ আত; ভেল্কন মথ্যা ! এইটি বচার। 

«ববেক আর*বৈরাগন! এই ৎ-তসং বিচারের নাম [ববেক। বৈরাগ্য অর্থা: 
সংসারের দ্রব্যের উপর বরকত । এট একেবারে হয় না-রোজ অভ্যাস করে 
হয়। কামনীকাণ্চন আজে মনে ত্যাগ করতে হয়;_তারপর তরি ইচ্ছায় মনের 
ত্যাগ করতে হয়, বাহির ত্যাগও করতে হয় । কলকাতার লোকেদের বলবার 
যো নাই ঈম্বরের জনা সব ত্যাগ বর বলতে হয় নে ত্যাগ কর?। 

“ভাভ্যাস যোগের ম্যানা কামনীকাণ্নে আপান্ত ত্যাগ করা যায়। গ্গাতায় 
এ কথা আছে । অভ্যাস দ্বারা নে অসাধারণ শান্ত এসে পড়ে তখন হীন্ডি 
সংযম করতে- কাম, কোধ বশ করতে-কম্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-প; 
টেনে নিলে আর বাঁহর করে না; কুড়ুল গদয়ে চারখানা ক'রে কাটলেও আর 
বাহর করে না।” 

গাড়োয়ারশ ভন্ত- গহারাজ, দুই পথ বলেন: আর এক পথ কঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_অনুরাগ বা ভান্তুর পথ । ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ_ নিজনে 
গোপনে দেখা দাও বোলে । 

“ডাক দেখি মন ডাকার মত তৈমন শ্যামা থাকতে পানে!” 
খনর্গণ, এর মানেই বাকি? 


দীক্ষণেশ্যর-সীল্দরেস্আাড়োসালী ভন্তসত্গে ২ 


শ্রীরামকৃষ্২-যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মলে পতিত তেমন 
প্রীতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের হু উদ্দগন অল্ন! 

“সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশি মা থেকে ভীড় উ-» 
সৈইরুপ । মহাকাশ চদাকাশ থেকে এক-একটি রুপ ও উঠছে দেঁছ। হায়! 
তারও একাটি রুপ ।॥ অবতার লঈলা সে জাদ্যাম্মান্তরহ খেলা 


এ 


[ পাণ্ডত্য--আাঁতরি কে? আমিই তন] 


“পাণণ্ডিত্যে কি আছে ৪ ব্যাকুল হ'য়ে ভাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়। লালা 
শববয় জানবার দরকার নাই । 

“যান আচার্য ভাঁরই পাঁচটা জানা দরকার । অঙ্কে বধ করবা ৬০ 
ঢাল-তরোয়াল চাই; আশানাকে বধ কলুবার জন্য এক।ট হছঞচ বা নল হাছ। 
হয়। 

“আম কে, এইটি খুজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আম কি মাংস, 
না হাড়, না রন্ত, না মজ্জা;_ না মন, না বৃদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে 
আম এ সব কছুই নয় । “নোভ" নেতি'। আত্মা ধরবার ছোনার যো নাহ । 
তান িগণ-নিরুপাঁধ। 

“কভু ভান্তি মতে তান সগণ। শচল্সয় শ্যাম, ?চন্নয় ধাম সব গিল্নয়!” 

মাড়োয়ারণী ভক্তেরা প্রণাম কাঁরয়া দায় গ্রহণ কারলেন। 


১ 
1 ০ 
রি 


| দাক্ষণেম্নরে সন্ধা ও জারাভি 7 


সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর গঙ্গাদর্শন ক্রতেছেন। ঘরে প্রদীপ জবালা হইল, 
শ্্রীরামকৃফ জগংমাতার নাম কাঁরভেছেন ও খাটাঁটভে উগাবিন্ট হইয়া তাহা 
গচন্তা কারতেছেন। 

ঠাকুরবাড়খতে এইবার আরতি হইতেছে। যাহারা এখন পোস্তার উপর বা 
পণ্জবটী নধ্যে পাদ্চারণ কাঁরিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরাঁতর মধুর ঘণ্টা- 
পননাদ শ্যানতেছেন। জোয়ার আসরাছে ভাগশীরথী কুলকুল শব্দ কারয়া 
উত্তরবাহনী হইতেছেন। আরাভর মধু শব্দ এই কুলকুল শব্দের সাঁহত 
দমশ্রিত হইয়া আরও সধুর হইয়াছে । এই সকলের মধ্যে প্রেঘোন্নস্ত ঠাকন 
প্রীরাসকৃষ্ণ বাঁসয়া আছেন । সকলেই মধ্যর! হৃদর মধ্য । মধ, ধন, অয! 





1দ্বিতশয় খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মান্দরে রাখাল, রাম 
নিত্যগোপাল, চৌধ;রণ প্রভৃতি ভন্তসষ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
[নজনে সাধন- কফিলজাফি- ঈশ্বর দর্শন 


ঈাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূরপিত্রীচিত ঘরে মধ্যাহ্ন সেবার পর ভন্তসঞ্জো বাঁসয়া 
আছেন । আজ রাঁববার ২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খু্টাব্দ । 

রাখাল, হ়িশ, ল।টড, হাজরা আজকাল ঠাকুরের কাদগ্থায়ায় পর্দা বাস 
কারতেছেন। কাঁলকাত। হইভে নাগ, কেদাব, নিত্যগোশপাল, মাস্টার প্রভাতি 
ভক্কেরা আঁসয়াছেন। আর চোধুবরী আঁসয়াছেন। 

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্ধী-বিয়োশ হইয়াছে । মনের শান্তির জন্য তান 
ঠাকুরকে দর্শন কাঁরিতে কয়বার আপসয়াছেন। তিনি চারটা পাশ কাঁরয়াছেলন 
রাজ সরকারের কাজ করেন। 

শ্ীরামকৃঞ্ণ রোম প্রভাতি ভন্তদের প্রাতি)_-রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা 'নত্য 
সদ্ঘজন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকাশল্নয় জন্যই শরীর ধারণ। 

“আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হসাং তাঁর কপা হ'ল-অমান দর্শন আর 
ভ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর_আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে 
আলো হয়ে যায়!_একটু একটু করে হয় না। 

“যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। 'নজনে গিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে 
তাঁকে ডাকতে হয়। 

(চৌধুরীর প্রতি)-পাশ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। 

“আর তি বিষয় কে বিচার করে বুঝবে- তাঁর পাদপন্মে ভান্ত যাতে হয়, 
তাই সকলের করা ডীচত। 


[ ভশঙ্মদেবের ক্রন্দন-হারজিত- দিব্য ক্ষ; ও গগতা ] 


“তাঁর অনন্ত এশ্বর্যকি বুঝবে ই তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে 2 

“ভঈম্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অস্টবসুর একজন বসৃ--তিনিই শরশয্যায় শুয়ে 
কাঁদতে লাগলেন। বলেনকি আশ্চর্য! পান্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান 
সর্বদাই আছেন তব তাদের দুঃখ-ীবপদের শেষ নাই! _ভগবানের কার্চ কে 
বুঝবে! 


দাক্ষণেশ্বর-মন্দিরে- রাখাল, নিত্যগোপাল, চৌধ্যরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯ 


“কেউ মনে করে আম একটু সাধন-ভজন করোছ, আম জিতোছ। 1কন্তু 
হার-জিত তাঁর হাতে । এখানে একজন মাগী (বেশ্যা) মরবার সময় সজ্ঞানে 
গঙ্গালাভ করলে ।” 

চৌধুরী--তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-এ চক্ষে দেখা যায় না। তান দিব্চক্ষু দেন তবে দেখা যায়। 
আজনকে বিশবরূপ দর্শনের সমস ঠাকুর ?দবাচক্ষু দিছলেন। 

“তোমার ফিলজাফতে কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে! 
ওত তাঁকে পাওয়া যায় না! 


[ অহেভুকণী ভন্তি-মৃলকথা-নাগান্রাগা ভক্তি! 


'“যাঁদ রাগ ভান্ত হয়-অনুরাগের সাঁহত ভান্ত_তা হ'লে তিনি ।স্থর 
থাকতে পারেন না। 

'“ভন্তি তাঁর কিরৃপ প্রিয় খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়, গব্‌ গব্‌ 
করে খায়। 

“শাগ-ভান্ত-শুদ্ধাভস্তি-অহেতুকী ভাড়ি। যেমন প্রহ্যাদের । 

“তুমি বড়লোকের কাছে কিহ্‌ ঢাও নালাপন্তু রোজ আসো-তাকে দেখতে 
ভালোবাসো । জিজ্ঞাসা করুলে বল--আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই--আপনাকে 
দেখতে এসোছ।' এর নাম অহৈতুকী ভক্তি । ভান ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও 
না-পুকবল ভালবাসো । 

এই বাঁলয়া ঠাকুর গান গাহতেছেন_ 

আম মান্ত দিতে কাতর নহ 
শুদ্ধা ভন্তি দিতে কাতির হৃই। 
[ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড--১ম পাঁরচ্ছেদ' 

“মৃুলকথা ঈশ্বরে রাগানুগা ভন্তি। আর 'িবেক বৈরাগ্য।» 

চোৌধুরী- মহাশয়, গুবু না হ'লে কি হবে নাঃ 

শ্রীরামকষ্* সচ্চিদানন্দই গরু। 

“শব সাধন করে ইন্ট দর্শনের সময় গুর্‌ সামনে এসে পড়েন আর 
বলেন, 'এ দেখ তোর ইস্ট ।- তারপর গুরু ইন্টে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু 
তানিই ইজ্ট। গুল খেই ধরে দেন। 

“অনন্তত্রত করে। কিন্তু প্জা ববে-বিষূুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশবরের 
অনন্তরূপ ! 


[শ্রীরামকৃষ্ষের দবধম সহন্বয | 


(রামাদ ভন্তদের প্রতি)-“যাদ বল কোন মূর্তির চিন্তা করবো; যে 
নু ভাল লাগে তারই ধ্যন করবে৷ কিন্ডু ক্রান্বে যে সবই এক। 


সহ শ্রীত্রীরকমকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩, ২৫শে ফেব্রুয়ারণ 


“কার; উপর বিদ্বেষ করতে নাই । শিব, কালী, হার- বই একেরই এভম্ব 
বল রূপ। বে এক করেছে সেই ধন্য। 

“ঝাহঃ শৈব, দে কদন, মুখে হারিবোল । 

“একট কাম-লেধাঁদ না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমব্রা, কেবল 
কমাবাও চেস্টা করুকবে। 

ঠাকয় কেদারকে দৌঁখয়্া বালতেছেন-_ 

“ইনি বেশ। [নিত মানেন, লীঁলাও মানেন। এদিকে ব্রহ্ম আবার দেব- 
ীতা-নাসুলীলা পফন্ভি 9 


কেদার ললেন বে, ঠাকুর মানুষদেহ লইয়া অবতঈর্ণ হইয়াছেন। 
[হলেন ও কামিনী ভল্তা গ্তশীলোক ] 


€নত্যগোতণলকে দোখয়া ঠাকুর ভন্তদের বাঁলভেছেন-__ 

«“এরু নেন অবস্থা! 

(নিত্যগে'পালের প্রাত)-তুই সেখানে বেশী যাস্‌ নাকখনও একদর 
গোঁল। ভন্ত হংলই বা-মেয়ে মানুষ কি না। তাই সাবধান! 

“হেহদগ্র বড় কঠিন টনকসম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পযন্ত দেখবে না। 
এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়। 

“দ্যা ঘযাঁদ খাব ভিডও হঙ্সতবও মেশ্াাণ করা উচিত নর! 
জিতেন্ডি্স হলেও লোক-শিদশন্ত জলা ভ্দগীন্ধ এ যাব কফলতে হয়? 

“সাধুর হোল আনা ভ্যাগ দেখলে অল্য জ্যকে ত্যাগ করতে শিখবে । তা 
না হলে তাকাও শড়ে যাবে । অন্থাসী জগৎগুর্ 9 

এইবার ঠাকুর ও ভন্তেত্না উঠ বেড়াইতেছেন। মাচ্টার প্রহ্যাদের ছবি 
সম্মুখে দড়াহয়া ছবি যোখ্ভছেন । প্রহ্যাদের অহেতুক ভাক্তি- চাকু 
বলিয়াছেন । 





তৃতীয় খণ্ড 


নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলবাম মন্দিরে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
টাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদ ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন-টৌওকনণর 
১ত্তর-পৃবের ঘরে। বেলা একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালা, ১০ - ম 


নাম্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বাঁসয়া আছেন। 
আজ অমাবস্যা । শাঁনবার, ৭ই এাপ্রল (২৫শে চৈত্র) ১৮৮৩ । ঠাবুরে এ, শব 
এলরামের বাড়ী আঁসয়া মধ্যাহে, সেবা করিরাছেন । নরেন্দ্র, ভবনাথ, 2১৩ 
গাও দু-একটি ভন্তকে নিমন্ত্রণ করতে বাঁলয়াছিলেন। ভাঁহারাও ২ম 
শাহার কারয়াছেন। তাবুর বলরামকে বালতেন_খওদের খাইও, তাহলে ৮.০ 
'ধুদের, খাওয়ানো হা'বে। 
কয়েকাদন হইল ঠাকুর রি কেশবের বাটীতে নববৃশ্দাবন না 01২ 
গয়াছিলেন । সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন্‌। নবেন্দ্র আভনয়ে যোগ রা 211. 
ছিলেন। কেশব পওহারশ বাবা সাজয়াছলেন। 
হ্বীরামকৃষ্ণ নেরেন্দ্রাদি ভন্তের প্রতি)_কেশব (সেন) সাধু সেজে শ্াালও- 
হল ছডাতে লাগলো । আমার কিন্তু ভালো লাগলো না। অভিনয় করে শা7৭5 
লি! 
আসার একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজোছল। ও রকম সাজাও ভাল 
না। নিজে পাপ করাও ভাল না-পাপের আভনয় করাও ভাল না।” 
নরেন্দ্রের শলীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভাবা? 
2চ্চা। তান বাঁলতেছেন_-ণনরেন্দ্র এরা বলছে একট গ্রা না।” 
নবেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন-- 
আমার প্রাণাপিঞ্জরের পাখি, গাও না রে। 
ব্রহ্দকল্পতরূপরে বসে রে পাখি, বিভূগুণ গাও দোখি, 
(গাও গাও); ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, 
সুপকক ফল খাও না রে। 
বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম, 
হদয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাকো আবরাম, 
পাখি অলস থেকো নারে! সঃ 


১৪ শ্রীশ্রীরামকষ্চকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৩, ৭ই এপ্রল 


শান-_ বিশবভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি । 
অনাদদেব জগৎপাত প্রাণের প্রাণ ॥ 
গান-__ ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও । 


চরণে উৎসর্গ দান, কারিতোছ এই প্রাণ, 
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলাঁস গিয়াছে তাও। 
কলুষ-কল্কে তাহে, অবারিত এ হৃদয়; 
মোহে মধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়, 
মৃত-সঞ্জীবনী দৃস্টে, শোধন করিয়ে লও। 


'গান-__ গগগনের থালে রাবিচন্দ্র দীপক জহলে। 
[ ২য় ভাগ, &ম খণ্ড--২য় পারচ্ছেদ 
গান__ চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে। 


| ৩য় ভাগ, ১৫শ খন্ড-৩য় পাঁরচ্ছেদ 
নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল । ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহতে বালতেছেন। 
ভবনাথ গাহিতেছেন-_ 
দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারনী! 
সুখে দুঃখে সম, বধ এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী। 
সঙ্কট-পূঁরিত ঘোর ভবার্ণব, তারে কোন কাণন্ডাঁর; 
কার প্রসাদে,দূর-পরাহত 'িপুদল িপ্লবকারণী 2 
পাপদহন্-পাঁরতাপ নবার, কে দেয় শান্তর বারি; 
ত্াাজলে সকলে, আন্তমকালে, কে লয় ক্রোড় শ্রসার॥ 
নরেন্দ্র সেহাস্যে)১ এ (ভব্নাথ) পান মাছ ত্যাগ করেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রীতি, সহাস্যে১ সে কি রে! পান মাছে ?ক হয়েছে 2 
ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই তন্াগ। রাখাল কোথায় ? 
একজন ভন্ড আত্ঞা রাখাল ঘদমদচ্ছেন। 
ঠাকুর (সহাসো)_একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসোঁছল। 
যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে ঘামিয়ে পড়লো । যখন উঠলো তখন সব 
শেষ হ'য়ে গেছে! সেকলের হাস্য)। 
“তখন মাদুর বগলে ক'রে বাড়ী ফিরে গেলো ।” হোস্য)। 
রামদয়াল বড় পীঁড়িত। আর এক ঘরে শয্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের 
সম্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। 


[ পণ্চদশশী, বেদান্ত শান্তর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও শাস্তার্থ] 


বেলা ৪টা হইবে । বৈঠকখানা ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, মাম্টার, ভবনাথ শ্রভৃতি 
ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বাঁসয়া মাছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মভন্ত আসয়াছেন। তাঁহাদের 
সঙ্গে কথা হইতেছে। 


দাক্ষণে*বর-মন্দিরে- নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথাঁদ ভন্তসত্গে ১৬ 


ব্রাহ্মভন্ত__ মহাশয়ের পণ্দশশী দেখা আছে 2 

শ্রীরামকুষ্+- ও সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়, প্রথম প্রথম একবার 
ীবচার ক'রে তে হয়। তারপর-- 

“যতনে হৃদরে রেখো আদারণী শ্যামা মাকে, 
মন তুই দেখ আর আমি দেখ, আর যেন কেউ নাহ দেখে । 

“সাধনাবস্থায় ওসব শুনতে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব 
থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন। 

"প্রথমে বানান ক'রে লিখতে হয়,তার পর অমনি টেনে যাও। 

“সোনা গলাবার সময় খুব উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর- 
এক হাতে পাখা_ মুখে চোঙা_যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যেই 
গড়নেতে ঢালা হলো-অমাঁন নিশ্চিন্ত। 

“শাস্্ শুধু পড়লে হয় না। কামনীকাগ্নের মধ্যে থাকলে শাস্তের মর্ম 
বুঝতে দেয় না। সংসারের আসন্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে বায়। 

'সাধ করে শিখোঁছলাম কাব্যরস যত। 
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত ॥' সেকলের হাস্য)। 

ঠাকৃরু ব্রাহ্মভন্তদের সাঁহত শ্রীযুন্ত কেশব কথা বজিতেছেন_ 

এ“ক্শবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈবরের দিকে মন আছে। 

একজন ভন্ত কন্‌ভোকেসন্‌ টোব*বাবদ্যালয়েন প'ণডতদের বাৎসাঁরক সভা) 
সম্বন্ধে বালতেছেন-দেখূলাম লোকে লোকার্ণ্য! 

ল্রীরামকৃষ্+অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে ঈমশবরের উদ্দীপন হয়। 
আমি দেখলে বিহহল হায়ে বেভাম। 


চতুর্থ খণ্ড 


নন্দনবাগান ত্রাচ্গদমাজে রাখাল, মান্টার প্রভাতি ভন্ত্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
মন্দিনদর্শন ও উদ্দপন- শ্রীরাধার প্রেমোন্নাদ 


সা 


“বু -সামকৃঞ্ণ নন্দনবাগান ব্াক্দস্মাজ-মান্দিরে ভক্তনঙ্গে বসিয়া আছেন । 4:০8 
তদের তত কথা কাঁহতেছেন। সঙ্জে রাখাল, মান্টার প্রন্ভীতি আহেন। বা 
₹*০া হহবে। 

"ক": '*্বর নিত্রের বাড়ী নন্দনবাগানে। তান পরবে সদরওয়ালা ছানি । 
তদাঁদ ১০ হুন্ত ত্রচ্ছত্বানট। ইভান নিজের বাড়নীতেই দবিতলায় বৃহং টা 
বে) উদ ৭ উদ্বাসনা কার্িতিন, আর 'ভতদেক রর ণ কাঁরয়া গাঝে আন 
উত্সব ক) তন । ভাহাগি স্বগদিরোহণের পর নাথ, যজ্নাথ প্রভাতি তর 
গণ ওএদস এরুপ উত্সব কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে আত লঙ্ 
বশী খাব নাসা আনয়।ছেন। 

টাকুদ হযে জাতে মটীচে একটি বৈঠকখানা বকছে আসন প্ভণ 
কযা, 1 গে ঘরে শ্র জন্ম কমে জমে আসিয়া একাঘ্রত হ ইন্মাঃহু। লয় । 


২ ক 


রাহা কুরান রা বানা রর 
৬1, 1৯ (জালুহ) শ্রী ডাচ ভন্তগণ এই উংজবন্মেত্রে উপ্*ন 


£? 


শহৃত হইমা ঠাকুর জুড়ুলত্যে দিবতলায় উপাসনামান্দরে গিয়া উপবেশন 
২ .4২২র] উপাসনার গৃহের গাবরধারে বেদী রচনা হইয়াছে! দঁ্ষিণ-৮৩ক 
৮,৪৭ আকা1ট ইংরাজী বাদাফল্ত (0121০) রাহয়াছে। ঘরের উত্ত21: 
হক, বধ ন চেয়ার পাতা আছে? তাহারই পৃবধারে দ্বার আছে-_অল্তঃ*রে 

ধা মায়। 

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদ ব্রাহ্ম সমাজের 
শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় দু-একাঁট ভন্ডসঞ্গে বেদিতে বাঁসয়া উপাসনা কার্য 
এন্গন্ন করিবেন। 

গ্রীত্মকাল- আজ বুধবার, ট্রৈত্র কফাদশমন তিথি ইরা মে ১৮৮৩ 
রর এ । ব্রান্মভন্তেরা অনেকে নীচের ব হখ শ্রাঙ্ণে বা বারন্দায় বেড়াহাতেছেন ॥ 

শুস্ত জানকী ঘোষাল প্রভাতি কেহ কেহ ঠাকুর আীব!সকের কাহে উগাসনা 
রে আসিয়া আসন গ্রহণ কায়াচহন। ভ।হার মুখে ঈশ্বএয় কথা শুঃনবেন। 
রে প্রবেশ করিবামান্র বেদীর লমখে তাড়র প্রণান্ কাহেদেন। আদুন পরহগ 
করিষা রাখান্ষ মান্টার এ গ্লভাতিকে কহতেছেন-? 


নন্দনবাগান--স্াক্ভন্তলঙ্গে উতৎলবানজ্দে ৬ 


॥ “নরেন্দ্র আমায় বলোছল, 'সমাজ মান্দর প্রণাম করে ক হয়?”  ” স্ 
' “মান্দর দেখলে তাঁকেই মনে' পড়ে- উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা 
হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,-আর সকল তর্থ উপাষ্থিত হয়। এ সব 
জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে। 

«একজন ভন্ত বাবূলা গ্রাছ দেখে ভাবাবস্ট হয়েছিল!-এই মনে করে যে 
এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ূলের বাঁট হয়। 

“একজন ভক্তের এর্‌প গরুভান্ত যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে 
াবভোর হয়ে গেল! 

“মেঘ দেখে_ নীলবসন দেখে চিন্রপট দেখে_ শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন 
হতো। তান এই সব দেখে হ্টন্মন্তের ন্যায় “কোথায় কৃষ্ণ! বলে ব্যাকুল 
হ'তেন।» 

, ঘোষাল- উন্মাদ ত ভাল নয়। 

' শ্রীরামকৃষ+_সে কি গো? একি [িষয়াচন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে 2 
এ অবস্থা যে ভগবান চিন্তা করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ_কি শুনো 
নাই? 


[উপায়__ঈশবরকে ভালবাসা ও ছয় ?িপ;কে মোড় ফিরানো ] 


একজন ব্রাহ্মভন্ত-াঁক উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায় ? 

শ্রীরামকৃষ্*-তাঁর উপর ভালবাসা ।- আর এই সদাসর্বদা বিচার ঈশবরই 
সত্য, জগৎ আনত্য। 

“অশবথই সত্য-ফল দুদিনের জন্য ।» 

ব্রান্মভন্ত--কাম, ক্রোধ, ্রপু রয়েছে, কি করা যায়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্--ছম্ন রপুকে ঈশ্বরের দকে মোড় 'ফারয়ে দাও। 

' «আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা । 

“যারা ঈশবরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্লোধ। তাঁকে পাবার লোভ! 
'আমার আমার" যাঁদ করতে হয়-_-তবে তাঁকে লষে। যেমন__ আমার কৃষ্ণ, আমার 
রাম। যাঁদ অহঙ্কার করতে হয় তো বিভশষণের মত ?_-আমি রামকে প্রণাম 
করেছি- এ মাথা আর কারু কাছে অবনত করবো না।» 

ব্রাহ্মভন্ত-_তানই ধাঁদ সব করাচ্ছেন তা হলে আম পাপের জন্য দায়ী নই £ 


[065 ৮৮211, 65159105101110 (পাপের দায্সিত্ব) ] 


শ্রীরামকৃ্ণ (সহাস্যেট_ দূর্যোধন এ কথা বলোছিল-_ 

পত্বয়া হষীকেশ হি স্থিতেন, যথা 'নিযুক্তোহস্ম তথা করোমি। 

রর “যার ঠিক বিশ্বাস_-শ্বরই কত্তা আর আম অকর্তা-তার পাপ কার্য 
হয় না। যে নাচতে ডিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না। 
ক এটি ৪র্--২ 


১৮ | ভ্রীভীরামকৃফ্কঘাম-ত--৪র্" ভাখ [১৮৮৩ খরামে 
£- “অন্তর শম্ধ না হলে ঈশবর আছেন বলে [বিশ্বাসই হয় না! 

ঠাকুর উপাসনা গৃহে সমবেত লোকগযার্সকে দোখতেছেন ও বাঁলতেছেন-. 
“মাঝে মাঝে এর্প একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণ কীর্তন করা খুব 
ভাল। 

“তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অন্রাগ ক্ষণক-__যেমন তপ্ত লৌহে 
জলের 'ছিটে দলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!” উই 


[ব্রন্গোপাসনা ও শ্রীরাকৃষ্ণ ] 


এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোন্ঠ ব্রাহ্মভক্কে, 
পারপূর্ণ হইল। কয়েক ব্রাক্ষকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আনিয়া বাঁসলেন 
-হাতে সংগ্ীতপুদ্তক। 

[পয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গ্ুণত হইতে লাগিল।' 
সঞ্গীত শবানয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রাঁহল না। ক্রমে উদ্বোধন-__' 
প্রার্থনা, উপাসনা । বেদীতে উপাবষ্ট আচার্ধগ্ণণ বেদ হইতে মন্দুপাঠ করিতে 
লাগিলেন 

গু পিতা নোহাঁস পিতা নোবোধি। নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ। 

তুম আমাদের পিতা, আমাদের সদব্দীদ্ধ দাও-তোমাকে নমস্কার! 
আমাদগকে 'বনাশ কারও না।/ 

ব্রা্মভন্তেরা সমস্বরে আচার্ষের সাঁহত বাঁলতেছেন__ 

গু সত্যং "জ্ঞানমনন্তং রক্গ। আনন্দরূপমমৃতংযাঁদ্বভাতি। 
শান্তম শিবমদ্বৈতমৃ। শৃদ্ধমপাপাবদ্ধম। 

এইবার আচাযগ্গণ স্তব কাঁরতেছেন-_ 

ও নমস্তে সতে তে জগ্ংকারণায় 
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাঁদ। 

স্তোত্র পাঠের পর আচার্ষেরা প্রার্থনা কারতেছেন- 

অসতো মা সম্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময় । 
মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়। আঁবরাবিশ্ম এাঁধ। 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মৃখং তেন মাং পাহ নিত্যম। 

স্তোন্রাদ পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবস্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য প্রবন্ধ 

পাঠ কাঁরতেছেন। 


[অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্"-_অহেতুককৃপাসিম্ধ ] 


উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের লুচি, মিষ্টাক্স আঁদ খাওয়াইবার উদ্যোগ 
হইতেছে। ব্রাহ্গ ভন্তেরা আঁধকাংশই নাচের প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় বাযস্বেন 
কাঁরতেছেন। 


নল্গনবাগান-্ন্রাঙ্ছভন্তসঙ্গে উৎসবানন্দে ১৯ 


রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশবর মান্দরে ফিরিয়া ধাইতে হইবে। 
গৃহস্বামীরা আহৃত সংসারী ভন্তদের লইয়া খাতির কারতে করিতে এত 
ব্যাতব্যস্ত হইয়ছেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পাঁরতেছেন না। . 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোখাল প্রভৃতির প্রাত)_ঁকরে কেউ ডাকে না ষেরে! 1 

রাখাল েক্রোধে) মহাশয়, চলে আসন- দাঁক্ষণেশবরে যাই। টু 

ভ্রীরামকৃ্ণ সেহাস্যে)ট আরে রোস গাড়খভাড়া তিন টাকা দ; আনা কে 
দেবে! রোক করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোক্‌! আর এত 
রান্রে খাই কোথা! 

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে! সব ভক্তদের এককালে আহবান 
করা হইল। সেই ভিড়ে ঠ্রাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ 
কাঁরতে চাঁললেন। ভিড়েতে বাঁসবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক 
কম্টে ঠাকুরকে একপারে বসানো হইল । 

স্থানটি অপরিজ্কার। একজন রন্ধন ব্রাক্ষণণ তরকারী পাঁরবেশন কাঁরল 
-ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্ত হইল না। তিনি নুন টাক্‌না দিয়া লা 
খাইলেন ও িশ্ৎ 'মিল্টাল্ন গ্রহণ কারলেন। 

ঠাকুর দয়াঁসম্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহানা তাঁহার পূজা 
কাঁরতে জানে না বাঁলয়া ?তাঁন কেন 'বরন্ত হইবেন? ?তাঁন না খাইয়া চাঁলিয়া 
গেলে ষে তাহাদের অমঙ্গল হইবে । আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ কানাই 
«এই সমস্ত আয়োজন কারয়াছে। 

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উীঠলেন। গাড়ী ভাড়া কে 'দবে ১ গৃহস্বানী- 
দের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ 
কাঁরতে কারতে গল্প করিয়াছিলেন-_ 

গ্যাড়ণ ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হফিয়ে দিলে! তারপর অনেক 
কস্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দয আনা আর 'দলে না" বলে, এতেই হবে।” 


ঘষ্ঠ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্। পেনেটির মহোৎসব-ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, 
মান্টার, ভবনাথ প্রস্ভাত' ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে-ঠাকুর কি গোৌরা্গ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহদলোকসমাকীর্ণ রাজপথে 
সংকীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য কারতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ 
সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্রা ত্রয়োদশী তিথি, ১৮ই জুন, ১৮৮৩। 

সংকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন কারবার জন্য চতুর্দকে লোক কাতার দিয়া 
দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন,কেহ কেহ ভাবিতেছে, 
শ্রীগোরাঙ্া কি আবার প্রকট হইলেন! চতুর্দিকে হরিধাঁন সমযদ্রুকল্লোলের 
ন্যায় বাঁড়তেছে। চতুর্দক হইতে পদজ্প বাষ্ট ও হারর লুট পাঁড়তেছে। 

নবদ্বীপ গোস্বামী প্রভূ সংকীর্তন কাঁরতে করিতে রাঘব-মান্দরাভমুখে 
যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোথা হইতে তাঁর বেগে আসিয়া সংকীর্তন 
দলের মধ্যে নৃত্য কারতেছেন। 

এটি রাঘব পণ্ডিতের 'চন্ডার মহোৎসব । শুক্রাপক্ষের ভ্রয়োদশশী 'তাথতে 
প্রতিবর্ষে হইয়া 'খাকে। দাগ রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব 
পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে কাঁরিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ 
বাঁলয়াছলেন, "ওরে চোরা তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসস্‌, 
আর চুর করে প্রেম আস্বাদ কারস আমরা কেউ জানতে পাঁর না! অজ 
তোকে দণ্ড দিব, তুই ণ্ড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর্‌ ॥ 

ঠাকুর প্রত বংসরই প্রায় আসেন, আজও রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসবার 
কথা 'ছিল। রাম সকালে কাঁলকাতা হইতে মান্টারের সাহত দক্ষিণে*বরে 
আসিয়াছিলেন॥ সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামানন্তর উত্তরের 
বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলকাতা হইতে যে গাড়ীতে 
আ'সয়াছলেন, সেই গাড় করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই 
গাড়খতে রাখাল, মাম্টার, রাম, ভবনাথ, আরও দু-একটি ভন্ত-তাহার মধ 
একজন ছাদে বাঁসয়াঁছলেন। 

৬১৯১৪২৮০০প নিল নত নাসরিন ৪৫ 
পাঁড়ল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফণ্টি-নষ্টগ 
কাঁরতে লাগলেন। 


পেনেটীর-অহোংলবে--ভস্তসঙ্গে সঙ্কীর্তনানন্দে ৯৩ 


[পেনে্শ মহোতৎসবে শ্রীরামকৃঞ্ধের মহাভাব ] 


পেনেটীর মহোৎংসব-ক্ষেত্রে -গ্রাড়ী পেশছছিবামান্র রাম প্রভাতি ভন্তেরা দেখিয়া 
অবাক হইলেন_ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ কাঁরতেছিলেন, হঠাৎ একাকণ 
নামিয়া তৰরের ন্যায় ছুটিতেছেন! তাঁহারা অনেক খুঁজতে খ*ঁজতে দেখলেন 
যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য কারতেছেন ও 
মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পাঁড়য়া যান শ্রীযুস্ত নবদ্বীপ গোস্বামী 
সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আত যত্তে ধারণ কাঁরতেছেন। আর চতুর্দিকের 
ভন্তেরা হারধ্যনি করিয়া তাঁহার চরণে পৃস্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করতেছেন ও 
একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠোল কাঁরতেছেন! 
ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃতর্ট কাঁরতেছেন। বাহ্যদশায় নাম ধারলেন-_ 
যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, এ তারা তারা দুভাই এসেছে রে। 
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দুভাই এসেছে রে। 
(যারা আপাঁন কেদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে) 
ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাঁচতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, 
গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। 
ঠাকুর আবার গান ধাঁরলেন-_ 
নদে টলমল টলমল করে- গোর প্রেমের হিলোলে রে। 
সংকীর্তনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের আভমখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে 
পাঁরককমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃ বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম কাঁরয়া, 
গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রাতিম্ঠিত শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরগ্গাঁয়ত 
জনসত্ঘ অগ্রসর হইতেছে। 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষণের বাড়ীতে সংকীর্জন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে-- 
অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি 
কারয়া উপক মারতেছে। 


[শ্রীশ্রীরাধাকষের আঙ্গিনা মধ্যে নৃত্য] 


ঠাকুর শ্রীত্রীরাধাকফের আঁঞ্গনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কণর্তনানন্দে 
গর্গর মীতৌয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে 
পুশুপ ও. বাতাসা চরণতলে প্রাঁড়তেছে। হরিনামের রোল আঙ্গিনার ভিতর 
মৃহার্মহত হইতেছে । সেই ধ্বনি রাজপথে পেশছিয়া সহম্্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি 
হইতে লাগল । ভাগীরথীবক্ষে ষে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের 
আরোহীগণ অবাক্‌ হৃইয়া এই -সমূদ্রকল্লোলের ন্যায় হারিধ্যনি শুনিতে লাগিল 
ও নিজেরাও "হ'রিবোল' 'হারিবোল' বালিতে ল্াগিল। 
« পেনেটার মহোৎসবে সমবেত সহমত নরনারী“ভাবিতেছে, এই মহাপ্র্ষের 


২৪ 4, শ্ীশ্রীরামকফকখামৃত--৪র্থ ভাথ - 1১৮৮৩, ১৮ই জুন 
?ভতর নিশ্চয়ই শ্রীগোরাঙগোর আবির্ভাব হইয়াছে দদই একজন ভাবিতেছে 
হানই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ। 

ক্ষদ্র আঙ্গিনায় বহুলোক একন্রিত হইয়াছে । ভন্তেরা আঁতি সন্তর্পণে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে বাহিরে আনিলেন। 


[শ্রীমশি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরাম ] 


ঠাকুর ভন্তসঙ্গে শ্রীযুন্ত মাঁণ সেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন 
কাঁরলেন। এই সেন পাঁরবারদেরই পেনেটাঁতে শ্ত্রীশ্রীরাধাকৃষের সেবা । তাঁহারাই 
এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের তয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমল্রণ 
করেন। 

ঠাকুর একট. "বিশ্রাম কাঁরলে পর মণ সেন ও তাঁহাদের গুরুদেব নবদ্বীপ 
গোস্বামণ ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে রাম, রাখাল, মাজ্টার, ভবনাথ প্রভাতি ভন্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল। 
ঠাকুর ভন্তবংসল-নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ কাঁরতে কাঁরতে তাঁহাঁদগকে 
খাওয়াইতেছেন। 


[ঘ্বতশয় পাঁরচ্ছেদ 


হ্রীুন্ত নবদ্বীপ গোস্বামশর প্রাতি উপদেশ 
জীগোরাষ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা 


অপরাহু । রাখাল, রাম প্রভাত ভন্তসঙ্গে ঠাকুর মাঁণ সেনের বৈঠকখানায় 
বাঁসয়া আছেন। নবদ্বীপ গোস্বামণ প্রসাদ পাওয়ার পর ঠান্ডা হইয়া বৈঠক- 
খানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বাঁসয়াছেন। 

শ্রীষুন্ত মাঁণ সেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়া দিতে চাঁহলেন। ঠাকুর তখন 
পিসি এ 
€রাম প্রভাতরা) নেবে কেন? ওরা রোজগার করে ॥ 

এইবার ঠাকুর নবম্ধীপ গোল্যানঈর সহিত ঈন্বরণয় কথা কহিতেছেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ নেবদ্ঘাঁপের প্রাঁত)_ভান্ত পাকলে ভাবট ভার পর মহাভাব-_ 


«এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত 
প্রয় তাও ভুল হয়ে যায়! গোৌরাঙ্গের এই প্রেম হ'য়েছিল। সমূদ্র দেখে 
যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো । 


পেনেটণর-্মহোত্লবে-্্ভন্তসঞ্গে সত্কীর্তনালন্দে ২৫ 


“জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না--তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঞোর 
শতনাটি অবস্থা হ'ত । কেমন? 

নবদ্বীপ- আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা 1 

শ্রীরামকৃফ অল্তর্দশায় তিনি সমাধস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল 
নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্ভন ক'রতেন। 

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ কাঁরয়া 'দিলেন। 
ছেলোট যুবা পুরুষ- শান্ত অধ্যয়ন করেন। তান ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন। 

নবদ্বীপ--থরে শান্ত পড়ে? এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত না। 
'মোক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তব লোকে পড়ছে। 


[ পাশ্ডিত্য ও শাগ্দ্র শাস্তের সার জেনে নিতে হয়] 


শ্রীরামকৃষ্*_বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়। 

“শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার। 

“সারটূকু জেনে ডুব মারতে হয়_ ঈশ্বর লাভের জন্য! 

«আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। 
গ্রীতার সার, দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ তত্যাী, ত্যাগণী? ৮ | 

নবদ্বীপ--ত্যাগী” ঠিক হয় না, 'তাগন' হয়। তাহলেও সেই মানে । তগ্‌ 
ধাতু ঘঞ-তাগ;-তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয়--তাগী। ত্যাগী” মানেও যা 'তাগণ 
মানেও তাই। । 

শ্রীরামকৃষ্-_গঁতার সার মানে-হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ভগবানকে পাবার 
জন্য সাধনা কর। 

নবদ্ববপ- ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে? 

শ্রীরামকৃফ- তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে,-তোমাদের 
সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তা হ'লে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা 
মনে ত্যাগ করবে। 

পাতনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন-_তুমি হাজার 
সনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না--তনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, 
£তোমার সংসারের কাজই করতে হবে। 

“্ীকক অর্জনকে বলোছলেন-তৃুমি 'য্দ্ধ করবে না, কি বলছো 2 
তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'তে পার্‌বে না, তোমার প্রকৃতিতে 
£তামায় যুদ্ধ করাবে ।” 


[সমাধিস্থ শ্রীরামকৃফ-_ গোস্বামীর যোগ ও ভোগ ] 


শরীক অজনের সহিত কথা কাহতেছেন- এই কথা বলিতে বালিতে ঠাকুর 
আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে” সমস্ত স্থির, চক্ষু পলক- 


২৬ শ্রীপ্রীর়ামকৃফকথামৃত--9র্ ভাগ (১৮৮৩, ১৮ই জুন 


শুন্য। নিঃশ্বাস বাঁহতেছে ফি না বাঁহতেছে, বুঝা যায় না। নব্বই 
গোস্বামী, তাঁহার পত্র ও ভন্তগণ অবাক হইয়া দোঁখতেছেন। 

কিপ্চিং প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বাঁলতেছেন-_ 

“যোগ ভোগ । তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুহই আছে। 

“এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা_হে ঈশ্বর তোমার 
এই ভুবনমোহনী মায়ার এশ্বর্য আমি চাই না, আম তোমায় চাই। 

“তান তো. সর্বভূতেই আছেন--তবে ভন্ত কাকে বলেঃ যে তাঁতে থাকে-- 
ঘার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব, তাঁতে গত হয়েছে” 

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপকে বাঁলতেছেন--- 

“আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ ॥ 
আম বাল যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,_তাঁর চিন্তা করে কেউ কি 
অচৈতন্য হয় 2” পু 

শ্রীযুক্ত মাণ সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষবদের 1বদায় কারতেছেন-- 
কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা-যে যেমন ব্যান্ত। 

ঠাকুরকে পচি টাকা দিতে আঁসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁললেন__ 

«আমার টাকা নিতে নাই?” 

মাঁণ সেন তথাপি ছাড়েন না। 

ঠাকুর তখন বাঁললেন, যার্দ দাও তোমার গুরুর দিব্য । মাণ সেন আবার 
দিতে আঁসলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য হইয়া মান্টারকে বাঁলতেছেন-- 
কেমন গো নেবো মান্টার ঘোরতর আপাত্ত কারয়া বাললেন,_আজ্ঞা না- 
কোন মতেই নেবেন না। 

শ্রীধন্ত মাণ সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম কাঁরয়া 
রাখালের হস্তে টাকা দিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রাত)আমি গুরুর দিব্য 'দিয়েছি।আমি এখন 
খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগগে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃ$ ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ কাঁরলেন_দক্ষিণেশ্বর- 
মান্দরে ফিরিয়া যাইবেন। 


[নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ] 


পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মাস্টরকে অনেক দিন হইল 
বাঁলিতেছেন- একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন- নিরাকার 
ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য। 

ঠাকুরের খুব সার্দ হইয়াছে । তথাপি ভন্তসঙ্গে ঠাকুরবাড়শ দোখবার জন 
গ্লাড়ী হইতে অবতরণ কারলেন। 


শৈনেটর-মহ্োখলবেস্ভন্তসঙ্গে সঙ্কণর্তনানন্দে | ই, 


ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগোরাষ্গের সেবা আছে। সন্ধ্যার এখনও একটু দেরী 
'আছে। ঠাকুর ভক্তসঞ্গে শ্রীগ্গোরাঙ্গ বিশ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কাঁরলেন। 

এইবার ঠাকুরবাড়ীর পূর্বাংশে যে বিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল 
€ মৎস্য দর্শন করিতেছিলেন। কেহ মাছগ্ালর হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাঁদ 
খাবার জানস,কছ7 দলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ 
করে-তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা কাঁরতে কাঁরতে জলমধ্যে বিচরণ করে। 

ঠাকুর মাম্টারকে বাঁলতেছেন--“এই দ্যাখো কেমন মাছগাাঁল। এইর.প্‌ 
চিদানল্দ সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা ।” 


সপ্তম থণ্ড 
দক্ষিণেশবরে গুর্রূপশ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঞ্গসঞ্ে 
প্রথম পঠরচ্ছেদ 
প্রহনাদচরিত্ন শ্রবণ ও ভাবাবেশ-যোষৎসজ্গ নিন্দা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণে*বরে সেই পূর্বপাঁরাঁচিত ঘরে মেজেতে বাঁসয়া প্রহন়াদ 
রিল রা সার রানার 
প্রহনাদচারন্র পাঁড়তেছেন। 

আজ শানবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা প্রাতপদ; ১৫ই গিসেম্বর ১৮৮৩ ০ 
মাঁণ দাক্ষণেশ্বরে ঠাকুরের সঞ্গে তাঁহার পদছায়ায় বাস কাঁরতেছেন;--তাঁন 
ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া প্রহনাদচারন্র শানতেছেন। ঘরে শ্রীষদন্ত রাখাল, লাটন, 
হরীশ; কেহ বাঁসয়া শুনিতেছেন,-কেহ যাতায়াত কারতেছেন। হাজরা, 
বারান্দায় আছে। 

ঠাকুর প্রহনাদচরিত্র কথা শ্যানতে শুনিতে ভাবাবন্ট হইতেছেন। যখন 
[িরপ্যকাশিপন বধ হইল, নাসংহের রন মার্তি দেখিয়া ও [সংহনাদ শ্হানয়া 
বরহ্মাদ দেবতারা প্রলয়াশতুকায় প্রহন্নাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। 
প্রহনাদ বালকের ন্যায় স্তব কাঁরতেছেন। ভন্তবসল স্নেহে প্রহনাদের গা চাঁটিতে 
ছেন। ঠাকুর ভাবাবষ্ট হইয়া বাঁলতেছেন, “আহা! আহা! ভক্তের উপর 'কি 
ভালবাসা! বাঁলতে বালিতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইল! স্পন্দহীন, চক্ষের 
কোণে প্রেমাশ্রু! 

ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া বঁসিয়াছেন। মণ মেজের 
উপর তাঁহার পাদমুলে বাঁসলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
ঈশ্বরের পথে থাঁকয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের প্রাতি ঠাকুর কোধ ও 
ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ লঙ্জা হয় না। ছেলে হয়ে গেছে আবার স্মী-সঙ্গ ঘৃণা করে 
না।পশৃদ্বের মত বাবহার! নাল, রন্ত, মল, মূত্র এ সব ঘৃণা করে না! যে 
ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে 
বোধ হয়॥। যে শরীর থাকবে না_ যরি ভিতর কমি, ক্লেদ, শ্লেম্মা, যত প্রকার 
'অপবিভ্র ধজানিস--সেই শরীর খনয়ে আনন্দ। লঙ্জা হয় না। 


[ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা কালশর পূজা] & 


মাঁণ তিরস্কৃত হইয়া চুপ কাঁরয়া হেট মুখ হইয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃফ 
আবার বাঁলতেছেন--তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যাঁদ কেউ পায় কামিনীকাশ্চন 


ঘক্ষিণেশ্বর-আান্দির়ে-গুরর্পশী ভ্ীয়াদকফ অন্তরঙ্গ সঙ্থে ২৯ 


আঁত তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছির পানা পেলে চটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে 
যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নাম গুণ সর্বদা কীর্তন ক'রলে-- 
তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয়। 

এই বালিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাঁচিয়া বেড়াইতে লাগলেন 
ও গান গাইতে-লাগিলেন-_ 

সুরধনীর তীরে হার বলে কে; ব্বাঁঝ প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 
(ঁনতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে)। 

প্রায় ১০টা বাজে! শ্রীষুন্ত রামলাল কালীঘরে মা কালীর নিত্য পূজা সাঙ্গ 
করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন কারবার জন্য কালীঘরে যাইতেছেন। মাঁণ সঙ্গে 
আছেন। মন্দিরে প্রাবিষ্ট হইয়া শ্টাকুর আসনে উপাবস্ট হইলেন। দুই একাঁট 
ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল "দয়া ধ্যান কারতেছেন। এইবার 
গীতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন- 

ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার। 
তাইতে এবার 'দয়োছ ভার, তারো তারো না তারো মা। 
1 ৩য় ভাগ, ৪র্থ খন্ড--২য় পারচ্ছেদ 

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁর ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় 
বাঁসয়াছেন।॥ বেলা ১০টা হইবে। এখনও ঠাকুরদের ভোগ ও ভোগারাতি হয় 
নাই। মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদ মাখন ও ফল মূল হইতে কিছু লইয়া 
ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল প্রভাতি ভন্তেরাও কিছু ?1কছু পাইয়াছেন। 

ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া রাখাল 5201195” 561-77611) পাঁড়তেছেন,- [0৫ 
[7১151০ এর বিষয়। 


[নিম্কাম কর্ম--পরর্থ জ্ঞানশ গ্রন্থ গড়ে না] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাতি)-ওতে কি বলছে? 

মাম্টার_সাহেব ফলাকাতক্ষা না করে কতব্য সি করতেন,-এই কথা 
বলছে। 'নম্কাম কর্ম। 

শ্রীরামকুষ- তবে ত বেশ! বর্জনের লাগ একথানাও গল্তেক 
সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব--তাঁর সব মুখে । 
" “বইয়ে শাস্রে-বালতে নিতে মিশেল আছে। সাধু 'চানটুকু লয়ে 
বাল ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে।” -- 

১০৪ নাম করিয়া ঠাকুর ক নিজের অবস্থা হীঙ্গত করিয়া 


সনদ বিটি বিনিনরারনিনান নন তি 
লেন। 


50. .. শ্রীষ্ীয়ামকৃফকথামূত--9র্থ ভাগ [ ৯৮৮৩, ১৬ই ডিসেম্বর 


'  ধকয়ৎক্ষণ পরে শ্রীৃত রামলাল থালায় কাঁরয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া 
ব্দলেন। সেবার পর-ঠাকুর কিং 'বিশ্রাম কাঁরলেন। 

রাত্রে মাঁণ নবতে শয়ন কাঁরলেন। ভ্রীশ্রীমা যখন প্দক্ষিণেশ্বর-ান্দরে ঠাকুরের 
এসেবার জন্য আসতেন তখন এই নবতেই বাস কাঁরতেন। কয়েক মামী হইল 
তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন। 


1দরতনয় পাঁরচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় বাঁস্য়া আছেনু। সম্মুখে 
'দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জঃই, গোলাপ, কৃষ্চূড়া প্রভৃতি 
নানা. কুস্মাবভষিত পু্পবৃক্ষ। বেলা ১০টা হইবে। 
আজ রাঁববার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খঙ্টাব্দ। 

ঠাকুর মাণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন-__ 

তাঁরতে হবে মা তারা হয়োছ শরণাগত। 

হইয়া রয়েছি ফেন 'পিঞ্জরের পাঁখর মত ॥ 

অসংখ্য অপরাধী আম, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি। 

মায়ন্ঘতে মোহত হ'য়ে বংসহারা গাভগর মত 


| রামচিন্তা--সাতার ন্যায় বযকুলতা ] 


“কেন ঃ িঞ্জরের পাখির মত হতে যাব কেন £ হ্যাক! থু?” 

কথা কাঁহতে কাঁহতে ভাবাবস্ট-্শরীর, মন সব 'স্থর ও চক্ষে ধারা! 
ৰ্বকয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন. মা সীতার মত করে দাও--একেবারে সব ভুল-_ 
'দেহ ভূল, যোনি, হাত, পা, স্তন- কোনো দিকে হঠশ নাই। কেবল এক চন্তা 
-কোথায় রাম!” 

কিরুপ ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়-মণিকে এইটি ?শখাইবার জন্যই 
ীক ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল সীতা রামময়জাীবিতা, রামাচন্তা কারে 
খউন্মাদনী- দেহ যে এমন 'প্রয় তাহাও ভুলে গেছেন! 

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে ধাঁসয়া আছেন। 
'জনাইয়ের মৃখ্দষ্যেবাব; একজন আসিয়াছেন_তিনি শ্রীষন্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি।_ 
'তাঁহার সঙ্গে একটি শাস্রজ্ঞ ত্রা্গ বন্ধু মাঁণ, রাখাল, লাটু, হারিশ, যোগান; 
প্রভৃতি ভন্কেরাও আছেন। 

যোগান দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে! 'তিনি আজকাল প্রায় 


দক্ষিণেশবর-অন্দিরে--গর্রুপনণ ভ্রীরামক্কফ অন্তরঙ্গ সে ০১ 


প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন কাঁপতে আসেন ও রান্রে চলিয়া ধান। যোগান 
এখনও বিবাহ করেন নাই। 

মৃখৃয্যে প্রেণামানন্তর)_ আপনাকে দশন করে বড় আনন্দ হোলো। , 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তিনি সকলের িতৰই আছেন; সকলের ভিতর সেই সোনা, 
কোনোখানে বেশন প্রকাশ। সংসারে সোনা অনেক মাটি চাপা । 

মুখুয্যে সেহাস্যে)ট মহাশয়, এীহিক পারান্রক কি তফাং?2 * 
শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনের সময় 'নাতি' “নাতি” করে ত্যাগ ক'রতে হয়। তাঁকে 
লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন ॥ 

“যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবত হয়ে বাঁশম্ঠদেবের 
শরণাগত হলেন-_যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বাঁশম্ঠ রামচন্দ্রের কাছে 
গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হ'য়ে বসে আছেন- অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বাঁশচ্ঠ 
বলেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেনঃ সংসার কি [তিনি ছাড়া? আমার 
সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পররব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,_তাই 
চুপ ক'রে রাহলেন। 

“যেমন যে জিনিস থেরে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখম। তখন ঘোলেরই 
মাথম, মাখমেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাথম তুললে (অর্থাৎ বহমজ্ঞান হোলো); 
-তখন দেখছো যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে, যেখানে মাখম সেইখানেই 
ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই জীব জগৎ চতুর্বিংশীতি তত্-ও আছে। 


| ব্রক্মত্ঞানের একমাত্র উপায় ] 


পরহ্গ যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জানিস উীচ্ছস্ট হয়েছে' (অর্থাৎ 
মূখে বলা হয়েছে), কিন্তু ব্রক্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই । তাই উীচ্ছস্ট 
হয় নাই। এ কথাটি বিদ্যাসাগ্তরকে বলোছিলাম- বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী। 

ধঁবষয় বাঁদ্ধর লেশ থাকলে এই ব্রহ্গজ্ঞান হয় না। কাঁমিনীকান্ণন মনে 
"আদৌ থাকবে না, তবে হবে। 'শগাররাজকে পার্বতী বল্লেন, "বাবা, ব্রহ্গজ্ঞান 
যাঁদ চাও তা হ'লে সাধুসঙ্া কর'।” 

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যাঁদ কামিনীকান্চন নিয়ে 
থাকে তা হ'লে ব্রন্মজ্ঞান হয় না? 


[ যোগভ্ন্ট-ব্রক্মজ্ঞানের পর দংনার ] 


শ্রীরামকফ আবার মুখুয্যেকে সম্বোধন ক'রে বলছেন--“তোমাদের ধন 
'উশবর্ আছে অথচ ঈশ্বরকে ভাকছো, এ খুব 'ভাল। গীতয় আছে যারা যোগ- 
ন্ট তারাই ভন্ত হ'য়ে ধনশর ঘরে জন্মায়। 


মখষ্যে (বজ্র প্রাত, সহাসো)-শমচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগশরচ্টোহ, 
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৩২ ,. শ্রীত্ীরামকফকথামৃত-৪র্ঘ 'ভাখ 0৯৮৮৩, ১৬ই ডিসেম্বর 
চারিনিরকিস রিনা ররর কারা হিযারাজ ভাজি দারদা 
ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে । তিনি ইচ্ছাময়-_ 
মুখুষ্যে সেহাস্যে)ট তাঁর আবার ইচ্ছা কি? চর রিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল,_ 
তরঙ্গ হলেও জল। 


[জশীব জগৎ কি মিথ্যা 2] 


“সাপ চুপ করে কুপ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ,আবার ির্যকগাত 
হয়ে একে বেকে চললেও সাপ। 

“বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যান্ত- যখন কাজ করছে তখনও 
সেই ব্যান্ত। 

“জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে-তা হলে যে ওজনে কম পড়ে! 
বেলের বীচ, খোলা বাদ 'দলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না। 

ব্রি্ধ নিলিষ্তি। বায়ুতে সুগন্ধ সুগন্ধি পাওয়া যায়, ?কন্তু বায়ু নার্লস্ত। 
্রহ্ম আর শান্ত অভেদ। সেই আদ্যাশীক্ততেই জীব জগৎ হয়েছে।” 


[ সমাধিযোগের উপাম়্-ক্রন্দন £ ভন্তিযোগ ও ধ্যানযোগ ] 


মুখুয্যে কেন যোগন্রষ্ট হয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণঘগভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে 
ধান্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়া কিসে কাটি ।, 

«“কামিনীকাণ্চনই মায়া । মন থেকে এ দুটি গেলেই যোগ । আত্মা--পরমাত্বা 
চু্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছ*চ-তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু 
ছঞ্চে যাঁদ মাঁট মাখা থাকে চুম্বক টানে না, মাঁট সাফ করে দিলে আবার 
টানে। কামনী কাণ্চন মাটি পাঁরজ্কার করতে হয়।” 

মুখুয্যে_কিরূপে পরিজ্কার হয় ? 

ভ্রীরামকৃষ-_তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো-সেই জল মাটিতে লাগলে 
ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পাঁরিজ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে। যোগ 
তবেই হবে। 

, মুখয্েআহা কি কথা! 

শ্রীরামক্ষ- তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়__সমাঁধ হয়। যোগে বসদ্ধ 
হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপাঁন হয়; তারপর সমাধি। 

“আর এক আছে ধ্যান। সহম্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁরুধ্যান। 
শরীর সরা, মন বৃদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্যের শ্রীতীঁবন্ব 
পড়ে। সেই প্রাতিবিম্ব সূ্যে'র ধ্যান করতে করতে সত্য সত্য তাঁর কৃপায় দর্শন 
হয়। - 


দক্ষিতেশ্বর-মান্দরে- জনাইয়ের মুখয্যে, রাখাল, লাটঃ প্রভাত ভন্তসঙ্গে ৩৩ 


(সাধ্‌ সঙ্গ কর ও আমমোস্তা'র (বকলমা) দাও ] 


'একল্তু সাংসারী লোকের সর্বদাই সাপুসঙ্গ দরকার । সকলেরই দরকার । 
সন্ন্যাসীরও দরকার । তবে সংসারীদের বিশেহতঃ, রোগ লেগেই আছে-কামিনা 
কাণ্নের মধ্যে সবদা থাকতে হয় ।, 

মুখুয্যেআজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে। 

শ্ীরামকৃষ--তাঁকে আমমোস্তারি বেকলন) শাওন হয় তান করুন। 
তুমি বিড়ালছানার মত কেবল ত'কে ডাকে ব্যা্ধল হয়ে । তার মা যেখনে 
তাকে রাখেসে কিছু জানে না;-কখনও বিছানার উপর রাখছে, কথনও 
হে'শালে। 


[প্রবর্তক শাম্ত্ পড়ে_ সাধনার পর তবে দর্শন] 


মুখুয্যে- গীতা প্রভাতি শাস্ত্র পড়া ভাল। 

শ্রীরামকৃষ- শুধু পড়লে শুনলে কি হবে 8 কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দু 
দেখেছে, কেউ খেয়েছে । ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়-আবার তাঁর সঙ্গে আল! 
করা যায়। 

প্রথমে প্রবরকি। সে পড়ে, শুনে । তারপর সাধক,-তাঁকে ডাকছে, ধান 
চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্তন করছে । তারপর সদ্ধ-তাঁকে বোধে বোধ 
করছে, দর্শন করছে। তাপর 'সদ্ধের সিম্ধ; যেশন চৈতন্যদেবের অবস্থা 
কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব। 

মণি, রাখাল, যোগান, লাট: প্রভাতি ভন্তেরা এই সকল দেবদুললভি তত্তুকথা 
অবাক হইয়া শুনতেছেন। 

এইবার মুখুয্যেরা বিদায় লইবেন। তাঁহরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। 
ঠাকুর যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। 

মুখুয্যে সেহাস্য) আপনার আবার উঠা বসা ।_- 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)-আবার উঠা বসাতেই বা কাত কিঃ জল স্থির হলেও 
জল._আর হেললে দুললেও জল। ঝড়ের এটো পাতা- হাওয়াতে যে দিকে 
লয়ে যায়" আমি যন্ত তানি যল্ত্র। 


তৃতীয় পারচ্ছে 


[শ্রীরামকফের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গহ্য ব্যাখ্যা--অন্বৈতবাদ ও 
বাশিম্টাদ্বৈতবাদ-_জগৎ 1কি [মখ্যা ) 
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জনাইয়ের মুখুষ্যেরা. চলিয়া গেলেন। মাঁণ ভাবতেছেন, বেদান্তদর্শন মতে' 
গলব স্বপ্নবৎ।॥ তবে জব জগৎ আম এ সব-কি মিথ্যা 2 

মাণি একটু একট; বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রাত- 
ধাটা কান্ট, হেগেল প্রভাতি জার্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন। কিন্তু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্বল মানুষের ন্ঠায় (বিচার করেন, নাই, _জগন্মাতা তাঁহাকে 
দমন্ত দর্শন* করাইয়াছেন। মাঁণ তাই ভাবছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকু্ণ মাণর সাহত একাকাঁ পাশ্চমের গোল 
বারান্দায় কথা কাহতেছেন। সম্মুখ গঙ্গাঁকুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাধিত 
হইতেছে । শদতকাল- সূদেব এখন দেখা যাইতেছে, দাক্ষণ-পশ্চিম কোণে । 
যাহার জীবন বেধময়- যাহার ভ্রীমৃখানঃসূত বাক্য বেদান্তবাক্য-_যাঁহার শ্রী. 
দয়া শ্রীভগবান কথা কর্ন- যাহা কণ্াঙ্ৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্্রীভাগবত 
গ্রন্থকার ধারণ করে. সেই অহেতুককপাসণ্ধ পরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়া 
কথা কাঁহতেছেন। 

মণি-জগত ক মিথ্যা? 

শরীরাশকক মিতা কেন? ও সব বিচারের কথা। 

“প্রথমটা, 'নোতি' 'নোত বিচার করবার স্ময়, তান জীব নন, জগৎ নন, 
চতুর্বংশাত তত্ব নন, হয়ে যায় ;-এ সব স্বপ্নবধ হয়ে যায়। তারপর অনুলোম 
[বিলোম। তখন 'তানই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়। 

নতুমি সিশড় ধবে ধরে ছাদে উষ্ঠশে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ 
1সপড়ও আছে। যার উচ্চ বোধ আছে, তার নবচু বোধও আছে। 

“আবার ছাদে উঠে, দেখলে যে 'জানসে হাদ তৈয়ের হয়েছে_ ইট, চে, 

“আব যেমন বেলের কথা বনোছি। 

“বার অটল আছে তার টলও আছে। 
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দাক্ষণেশ্বর-অন্দিরে--জীরামকৃফের দর্শন ও বেদান্ত লম্বল্ধে গৃহ্য ব্যাখা ৩৫ 


“আমি যাবার নয়। 'আম ঘট” যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও 
রয়েছে । তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জব জগৎ হয়েছেন।- শুধু 
বচারে হয় না। 

শশবের- দুই অবস্থা । যখন সমাধিস্থ মহাযোগে বসে আছেন--তখন 
আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন- একট; “আম' থাকে 
তখন 'রাম' রাম করে নৃত্য করেন!” 

ঠাকুর ঠিবের অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়া কি নিজের অবস্থা ইঙত কারয়া 
বাঁলিতেছেন £ 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগল্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা কাঁরতেছেন। 
ভক্তেরাও 'নিজনে 'গয়া যে যার ধ্যানাঁদ করিতে ল্যাগলেন। এ 1দকে ঠাকুর- 
বাড়ীতে মা কালীর মান্দরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও ছ্বাদশ শিবমন্দিরে 
আরতি হইতে লাগিল। 

আজপ্কৃফ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া 1ভাথি। সন্ধ্যার কিয়ংকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। 
সে আলো মন্দির-* যে চতুর ভরুলতা ও মুলিত্রের পশ্চিমে ভাগীরথী- 
বক্ষে পাঁড়য়া অপূক শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় পেই পৃরপারিচিত 
ঘরে তাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া । মন ম্জেতে বাঁসয়া আছেন। মণি বৈকালে 
বেদান্ত সম্বন্ধে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই 
কাঁহতেছেন। 


[পব চিল্ময় দর্শন- মথযরকে, খাজাতির পত্র লেখা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রীতি)_জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব [বিচারের কথা । 
তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জব জগৎ হয়েছেন। 

“আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে 
দিলেন সব চল্মন !--প্রাতিমা চিল্গয়!_বেদী চিন্ময়! কোশা কুশগ চিন্ময় !-- 
চেঁকাট চিন্ময় !-মার্বেলের পাথর--সব চিন্ময়! 

গ্ঘবরের ভিতর দেখ-_সব যেন রূসে রয়েছে! সাচ্চদানন্দ রসে। 

“কালাীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম ;-_-কিল্তু তারও ভিতরে 
তার শান্ত অব্লজহল করছে দেখলাম! 

“্তাইত বড়ালকে ভোগের লূচি খাইয়োছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন 
-িড়াল্দ পর্ন্তি। তখন খাজাঞ্জি সেজোবাব্কে চিঠি লিখলে যে ভটচার্জঁ 
মহাশয় ভোগের জুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। 'সেজোবাবু আমার অবস্থা 
বঝতো। পরের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো ন1।, 

“তাঁকে লাভ করলে এইগ্ুলি ঠিক দেখা য় িতীনিই জীব, জগৎ 
চভুর্বিংশাভিতত্তু হগেছেন। 


৩৬ শ্রীহীয়াসহশ্কঘান্ভশ্ওর্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৭ই ডিসেম্বর 


“তবে যাঁদ তিনি আমি, একেবারে গণছে দেন তখন যে ি হয় মুখে 
ধলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন-_ 

“তখন তুমি ভান তি আমি জল সে তুমিই বুবাবে। 

“সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়। 

বিচার করে একরকম দেখা যায়--আর [তানি যখন দেখিয়ে দেন তখন 
আর একরকম দেখা যার?” 


চতুর গারিচ্ছোদ 
অশবনের উদ্দেশ্য ঈম্নর দর্শন- উপাগ্ম তেস 


ক্লীদন সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাক সই হরে বসি আছেন। রাখাল, 
নাচ পুভীত ভত্তেরাও আছেন। মাঁণ যেজিতে বাছা আছেন। শ্রীযন্ত মধু 
ভার্ভারও আ।নয়াছেন॥। তানি ঠাকুরের কাছে হেই ছোট খাটটির উপরেই 
বাঁসয়া আছেন । মধ্য ভান্তার প্রবীণ- ঠাকুরের অসুখ হইলে প্রায় তিনি আয়া 
দেখেন। বড় রাঁসক লোক । 
মণ ঘরে প্রবেশ কবিয়া প্রণামানন্তর উপবেশন কারলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মৌণর প্রাত)“কখাটা এই- সৃচ্চিদানত্দে প্রেম । 


(তাকুরের সশতামর্ভ দর্শন- গৌর পাণ্ডভের কথা 


'শঁকরুপ প্রেম ঈশ্বরকে ঈকরূপ ভালবাসতে হবেন গৌরী বলতে 
রামকে জানতে গেলে সতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানাতে ভগবতশীর নত 
হতে হয়,-ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তন্ক্ম করেছিলন সেহরপে 
তপস্যা ক'রতে হয়: পুরুষকে জানৃতে গেলে প্রকাতিভাব আশ্রয় কপ্পীতে হয়. 
সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব। 

“আমি সীতামৃর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা প্লামেতেই 
রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন ভূষণ 'কছুতেহ দু নাই। যেন জীবনটা 
রামময়- রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না 

মণি- আজ্জা হাঁঁ-যেন পাগালনী । 

শ্রীরামকৃষ্* উন্মাঁদন!- ইয়া। টবরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে 
হয়৷ 

“কামিনীকাণ্চনে মন থাকলে হয় না। কাঁমনীরু সঙ্গে রমল,-তাতে কি 
সুখ! ঈশ্বরদর্শন হলে বমণ-সুখের কোটশগৃণ আনন্দ হয়। পৌঁরী বলত, 
মহাভব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র লোমক-্প পর্যন্ত সহাযোনি হয়ে যায়! 
এক একটি ছিদ্রে আত্মার সাহত রমণ-সৃখ বোধ হয়। 


দঁক্িণেশ্বর-নানলে-ম্লকথাপ্রসত্যোভনমহ্গ ৩ 


[গে পন্থা আনা হবেন] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। গরুর মুখে শানে নিতো 
হয়_কি করলে তাঁকে পায় যায়। 

“গাল; নিজে পৃ জ্নী হালে ভবে পথ দোখিসে দিতে শায়ে। 

“পর্ণ জ্ঞান হজে বাসনা যায় পাঁচ বহন বালকের স্বভাব, হয়। 
দক্;নে,. আর জড়ভরত--এদের বালকের স্বজাব হালাতিন | 

'4--আজ্ঞে, এদের খপর আছে? আরও এদের গত কভ জ্ঞানী তোকে 
রসে * শি । 

এএগামকুফ হাঁ! শুহানীর সব বাসনা যায়যা থাকে তাতে ছোল হান 
হা 91 প্রশমাণিকে ছংলে তরবাধ্ধী সোনা হ'য়ে যায়৮তখন আব চে তরবানে 
পহংসার কাজ হর লা। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম-ক্রোধের কেবল ভঙ্গাটুক থাকে। 
জাত তাতে কোন আঁন্জ্ট হয়না। 

আজে, আপান যেমন হলেন, জ্ঞানী তিন গণের অতীত হয়। সত, 
বজঃ, 8 কোন গণেব্ই বশ নন। এরা ঠতিনজনেই ভাকাত। 

রাম -এগ্ীল ধালণা করা চাই। 

মত -পর্ঁ জ্ঞানী পখবীতে যোধ হয় তিন-চার জনের বেশী নাই। 

ইালামফ-কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু-সন্ধ্যাসী দেখা বায়। 
রি আজ্ঞা, সে সাব্যাসী আমিও হ'তে পার! 

পবায়কিফ এই কথায় টিয়ৎক্ষণ মাণকে এক দৃষ্টে দৌখিতেছেন। 

জীন কিম মেণির প্রতি) নিল হছড়ে 2 

মণি-লাধা লা গেসে কি হবে? মায়াফে খদি জয় না করতে 'দ।দে সং 
জন্যাটি য়ে তি হঝে £ 

সকলেই কিয়ৎছ্ছশ চুপ কারয়া আছেন। 


[ন্রিগপতেশিত তত্ত যেশ্গন বালক] 


মণি- আজ্ঞা, ভ্রিগ্ণাতীত ভন্তি কাকে বলেঃ 

প্রীরামকৃফ" সে ভান্ত হলে সব 'চল্ময় দেখে । িচন্মক্স শ্যাম । ছিল্ময় ধাম। 
ভক্ুও চিন্ময় । সব চিন্ময় । এ ভাঁন্ত কম লোকের হয়। 

ডান্তার মধ্‌ (সহাস্যে)_ন্রিগুণাতত ভান্ত-_ অর্থাৎ ভন্ত কোন গুণের 
বশীভূত নয়। 

ই.রামকুষ্ণ গেহাস্যেট-ইয়া! যেমন পাঁচ বছরের বালক- কোন গুণের 
বশ নয়। 

মধ্যাহে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ একট; "বিশ্রাম কারতেছেন। শ্রী 
মাণলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম কারলেন ও মেজেস্তে আসন গ্রহণ কার লেন। 


এ প্রি 
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মাঁণও মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া মাঁণ মল্লিকের সঙ্গে মাঝে 'মাঝকে 
একাঁট একটি কথা কহিতেছেন। 

মাঁণ মল্লক- আপনি কেশব সেনকে দেখতে গ্িছলেন। 

্রীরামকৃষ*-হাঁএখন কেমন আছেনঃ 

মণি মালক--কিছু সারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ-_দেখলাম বড় রাজপিক,_-অনেকক্ষণ বাঁসয়েছিল, তারপর দেখ্য 
হল। 

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও ভন্তদের সাহত কথা কহিতেছেন। 


[ শ্রীমঘ-কাঁথত চাঁরতামৃত--ঠাকুর 'রাম রাম' কারয়া পাগল ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোণর প্রতি)-আম 'রাম' 'রাম' করে পাগল হয়েছিলাম! 
সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম । তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, 
শোয়াতাম। যেখানে যাবো, সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা রামলালা" 
করে পাগল হয়ে গেলাম। 


 শণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
২ বজ্বমূলে ও পণ্চবউণতলাম্ন শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় 
নয়টা হইবে। 

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপণ্মী, তাথ। 

বিল্বতল ঠাকুরের 'সাধনভূমি। আতি নির্জন স্থান। উত্তরে বারুদখানা ও 
প্রাচীর। পশ্চিমে ঝউগাছগুলি সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ সো শব্দ 
কাঁরতেছে; পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পণ্চবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দকে 
এত গাছপালা, দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না। 

শ্রীরামকষণ মোণির প্রাত)_কামিনশীকাণ্চন ত্যাগ লা করলে কিন্ডু হবে লা। 

মণি-কেন?ঃ বাঁশম্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, রাম, সংসার যাঁদ 
ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হ'লে সংসার ত্যাগ করো ।' 

শ্রীরামকৃষ্ষ টিষং হাপিয়া)সে রাবণবধের জন্য!-তাই রাম সংসারে, 
রইলেন--ববাহ করলেন। শু 

মাঁণ নির্বাক হইয়া কাম্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রাঁহলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃ$ এই কথা বাঁলয়্া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য 
পণ্চবটী আভমুখে গমন করিলেন। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে-শাবত্বতর ও পন্চবটীমলে শ্রীনামকৃছ। ৭৩৯ 


[ণনরাকার সাধন বড় কঠিল' ] 


ঠাকুর আ্ীরামকৃ্ক পণ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কাহতেছেন। বেলা 
প্রায় ১০টা হইল। 


মাঁণ- আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না? 

শ্লীরামকৃষ্$ং হবে না কেন? ও পথ বড় কিন*। আগেকার খাষরা অনেক 
তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ ক'রত, বক্ষ কি বস্তু অনুভব করত । খাষদের 
খাটুনি কত ছিল নিজেদের কুটীর থেকে সকালবেলা বোঁরয়ে যেত,_-সমস্ত 
দিন তপস্যা ক'রে সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো। তারপর এসে একটু ফলমূল 
খেততা। 

«এ সাধনে একেবারে বিষয় "বুদ্ধির লেশ মানত থাকলে হবে না। রুপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ এ সব বিষয় মনে আদপে থাকবে না। তবে শুদ্ধ মন হবে। 
সেই শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা। মনেতে কাঁমনীকাণ্চন একেবারে থাকবে 
তা 

“তখন আর একটি অবস্থা হয়। ঈশবরই কর্তা আমি অকর্তা' আম না 
হলে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাকবে না_ সুখে দুঃখে । 

«একটি মঠের সাধুকে দুষ্ট লোকে মেরেছিল, সে অজ্ঞান হ'য়ে গিছলো। 
চৈতন্য হ'লে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলে কে তোমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে ঃ সে বলোঁছিল, 
যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্হেন। 

মণি আজ্ঞা হাঁ, জান। 


[স্থিত সমাঁধ ও উল্মনা মাধ ] 


শ্রীরামকৃষ২_না শুধু জানলে হবে না; ধারণা করা চাই। 

“শবষয়াচন্তা মনকে সমাধিস্থ হ'তে দেয় না। 

“একেবারে বষয়বাদ্ধ ত্যাগ হ'লে স্থিত-সমাধি হয়॥ আমার স্থিত- 
সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভীঁন্ত ভন্ত নিয়ে একটু থাকনার বাসনা 
আছে। তাই একট দেহের উপরেও মন আছে। 

“আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুঁড়য়ে আনা । ওটা 
তুমি বুঝেছ ? 

মাঁণ- আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্*- ছড়ানো মন হঠাং কুড়িয়ে আনা । বেশনক্ষণ এ সমাধি থাকে 
না. বিষয়াচিল্তা এসে ভঙ্গ হয়-_যোগীর যোগ ভঙ্গ- হয়। 


+ ক্েশোহ ধিকতরস্তেযামবান্তাসম্তচেতসাম-। 


অবান্তা হি গাঁতদর্খং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥-গণতা 


80 ভ্রভীয়একুফদথাসৃভি--5র ভা [ ১৮৮৩, ৯৯খে [ডিসেম্বর 


ও দেছে। দেনেল্মে বশতর গতে নেউল থাকে । গর্তে যখন থাকে বেশ 
আমে থাকে । কেউ কেউ নয়াজে ইট বেধে দেয়-তখন ইটের জোরে গর্ত 
ঘে.চ বোনুয়ে পড়ে । যতবার তেরি ভিতর গিয়ে আব্ামে বসবার চেম্টা করে 
-্তবাযই ইটের জোরে বাইরে এসে গড়ে। ধবষক্প-চ্্তা এমাঁন যোগ্ীকে 
যোঠভ্রস্ট করে। ৃ 

পক্ষী লোকদের এক একবাম্ম সমাধির অবস্থা হ'তে পারে । সূর্ষোদয়ে 
পদ্স ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মদত হয়ে যায়। 
বিষয় মেঘ 15 

মাঁণ-লাধন করলে জ্ঞান আর ভান্ত দুই ক *্ হ্য 

জীরামকুক্২- ভান্ত নিয়ে থাকলে দুই-ই হয়। দনকার হয়, তানত ব্রবজ্ঞান 
দেন। খুব উদ ঘর ছলে একাধারে দুই-ই হতে পাকে। 


অন্টম থণ্ড 
দক্ষিশেশ্বর-্মলিরে গন্দরপণ শ্রীরানরুফ ভন্তস্গে 
প্রথম গারিচ্ছেদ 


সমাধমান্দিরে- ঈশ্বর দর্শন ও ভাকুরের প্রমহংস অবস্থা 


ঠাকুর শ্রীরানকৃষ্ণ ভহার ঘরের দক্ষিণপূর্েরি বারান্দায় রাখাল, লাটু়, মণ, 
হাঁরশ প্রভৃতি ভডলজ্ে বাসা আছেন। বেলা নয়টা হবে রাঁববার, অগ্রহাররণ 
কৃষ_ বাটি ইওছে ডস্ম্বির ১৮৮৩। 
ঘাঁণর গুরুগহে বাসর আজ দশম দিবস। 
ছ্রীফৃীত মনোমোহন কোন্নগ্র হইতে সকাল বেলা আঁসয়াছেন। ঠাকুরকে 
দর্শন কাঁরয়া ও কিয়ৎক্ণ বিশ্রাম "্কাব্িয়া আবার কাঁলিকাতায় যাইবেন। হাজতাও 
ঠাকুরের ছে বাঁপয়া অছেন। নীলকন্ঠের দশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান 
শৃনুইতে*তুলন । নৈধ্খব প্রথমে নীলকশ্ঠের গান গাইলেন, 
গীলোরাঞ্া সুন্দর নব-নউবদ ভপতকাণ্চন কায়ু। 
ক'ণে স্ঝরুপ বাভন্ন, লুকাইযে হু, অবতীর্ণ নদনয়ায়। 
কাঁলঘোর অন্ধকার 1বনশিজে, উল্নত উজ্জল রস প্রকাশিতে, 
তিন বাঞ তিন বন্ড জ্স্বাদিতে, এসেছ তিনোর দার; 
লে তিন পরশে, বিরপ-হষে, দশে জগ মাতায়॥ 
লব হেমাব্জে করিনে আবৃত, হয়াদিনীত পুরাও দেহভেদগং;;- 
আ্র্ট্রমহাভাবে িবভাকিত, পাতুকাদ ?নিলে যায়) 
সে ভাব আস্বাদনের জন্য, কান্দেন অবুণ্যে 
প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যান! 
নবীল জন্যাদ?, সুভীর্ণ অন্বেষী, কন নলাচলে কভু যান কাশী; 
তবচিঝে দেন প্রেম বাশি বাশ, নাহ জাভেদ তায়; 
নৃজ তালিকন্ত ভণে, এই বাঞ্ছ। মনে, কবে বিকাব গোৌরের পায়। 
পরের গানান মানস'পঞ্জা সম্বন্ধে । 
শ্রীরামতষ্ঞ হোড্রার প্রতি)টএ হান মোনস পুজা) কি এক রকম লাগল । 
হাজরা_এ লাধকের নয় জ্ঞান দীপ, জ্ঞান প্রাতমা! 


[ পঞ্চবউশীতে তোতাপএ্রবীর ক্রন্দন_ পদ্নলোচনের ক্রন্দন] 
শ্রীরামকুক্- আমার কেমন কেমন বোধ হলো! 
«আগেকার সব গান ঠিক চিক । পঞ্চবটীতে, ন্যাংশর কাছে আমি গান 


৪২ পীশ্রীরামকৃফ্কথামৃত--৪র্থ ভাগ (১৮৮৩, ই৩শে ডিসেম্বর 
গেয়েছিলাম,'জীীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ।॥ আৰু 
একটা গান--“দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মার শ্যাম! ।' 

“ন্যাংটা অতো জ্দ্রানী, মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগলো । 

“এ সব গানে কেমন তিক ঠিক কথা-_ 

“পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে, কাঁদতে লাগলো ॥ 
দ্যাখো, অত বড় পণ্ডিত /, 


[০০০-৬151০--0006 2100 12185 ) [01010 2 101501520৮---- 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিম্টাদ্বৈতবাদ ] 


আহারের পর ঠাকুর ,একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। 'মেজেতে মণি বাসয়া 
আছেন। নহবতের রোশুনচোকি বাজনা শুনতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ 
ক।রতেছেন। 

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্দই জীব জগৎ হ'য়ে আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণির প্রাত))কেউ বলে, অমুক স্থানে হারনাম নাই । বলবা- 
মাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জশীব* হ'য়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের- ভুড়- 
ভুঁড়--জলের বম্ব! আবার দেখাঁছ যেন অসংখ্য বাঁড় বাঁড়! 

“ও দেশ থেকে বর্ধমানে আস্তে আসৃতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে 
গেলাম, বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে! গিয়ে দেখি 
মঠে পিপড়ে চলছে! সব স্থানই চৈতন্াময় ! 

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজেতে বাঁসলেন। 

শ্রীরামকষ্চ_নানা ফঃল-পাপ্‌ড়ি থাক্‌ থাক্‌ তাও দেখছি! ছোট বিদ্ব, 
বড় বিম্ব! 

এই সকল ঈমশ্বরীয় রূপন্দ্শন-কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইতেছেন। বলিতেছেন, আমি হয়োছ! আমি এসোছ! 

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত স্থির! অনেকক্ষথ 
সম্ভোগের পর বাহিরের একটু হঃশ আসিতেছে। 

এইবার বালকের ন্যায় হাঁসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ 
কারতেছেন। 


* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতাঁন চাত্নি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সব্্রসমদর্শন ॥- গীতা 
+আত্মনি চৈবম্‌ বিচিত্রাশ্চহি। বেদান্ডসত্র২৮--১, ২ 


দক্ষিণেশ্বর-মাল্দরে--গনুরপণ শ্রীরামকৃষ। ভন্তদত্গে ৪৩ 


(ক্ষোভ, বাসনা গেলেই পরমহংস অবস্থা--সাধনকালে 'বটতলায় 
পরমহংস দর্শন-কথা] 


অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়, সেই” 
রূপ ঠাকুরের চক্ষের ভবে হইল। মূখে হাস্য। শন্য দৃষ্টি। 

ঠাকুর পায়চারী কাঁরত্ে কারিতে বাঁলতেছেন।-_ 

«“বটতলার পরমহংস দেখুলাম-এই রকম হেসে চলাঁছল 1 সেই স্বর্ণ 
ক আমার হল! 

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটাটতে গিয়া বসিয়াছেন ও 
জগন্মাতার সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 

ঠাকুর বাঁলতেছেন,-যাক্‌ আমি জান্তেও চাই না! মা, তোসার পাদ- 
পদ্মে যেন শুদ্ধা ভন্তি থাকে ।, 

মোণর প্রতি)_ক্ষোভ বাসন্য গেলেই এই অবস্থা! 

আবার মাকে বলিতেছেন-মা! পূজা উঠিয়েছ;_সব বাসনা যেন যায় না! 
মা, পরমহংস তো বালক-_বালকের মা চাই নাঃ তাই তুমি গা, আম ছেল । 
মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে! 

ঠাকুর এর্‌প স্বরে মার সঙ্গে কথা বাঁলতেছেন,-যে পাষাণ পযন্ত 
বগাঁলভ হইয়া যায়। আবার মাকে বাঁলতেছেন,_-'মা! শুধু; অদ্বৈত জ্ঞান! 
হক থ!! যতক্ষণ 'আঁম” রেখেছ ততক্ষণ তুমি! পরমহংস তো বালক, 
বালকের মা চাই নাঃ 

মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই. দেবদুলভ অবস্থা দেখিতেছেন। ভ।াবতে- 
ছেন ঠাকুর অহেতুক কপাসন্ধ। তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য__তাহারই চৈতন্যের 
জনা-আর জীবাশক্ষার জন্য গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের এই পরমহংস 
অবস্থা । 

মাণ আরও ভাবিতেছেন--ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ। 
অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,-তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু অদ্বৈত- 
জ্ঞান নয়,_নিত্যানন্দের অবস্থা । জগল্মাতার, প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর, 
মাতোয়ারা ! 

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে দাঝে 
বলিতে লাগিলেন- ধন্য! ধন্য! 

শ্রীরামকৃষ্চ হাজরাকে বলিতেছেন-“তোমার বিশ্বাস কই; তবে তাম 
এথানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে- লালা পোম্টাই জন্য ।» 
* বৈকাল হইয়াছে । মাঁণ একাকী দেবালয়ে নির্জনে বেড়াইতেছেন। ১.চুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুৎ অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন ঠাকুর কন 
বাঁললেন, ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা । এই"গুরুর্পশ ঠাকুর শ্রীরামকৃফ 


৪৪ ভা রামকৃধকথানৃত--৪থ- ভাখ [ ১৮৮৩, ২৪শে ভিসেম্বর 


কেট স্ধয ভঙ্গ নন কি আমাদের অন্য দেহ ধারণ কারে এসেছেন? ঠাকুর 
বলেন, হীশকষদে -অবভারাটিননা হজে জড়সমাধ পেনার্বকজ্প সমাধি) 
হতে নেমে আসতে পারে না। 


গুহ কথা 

আশ্প্তামষয়ও আর্কে দেবাঁধনারদস্তথা। 

অইদতে” দ্বেলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ববীষি মে॥ [গীতা--১০, ১৩ 
পরদিন ঠাকুর শ্রীধামকৃষ স্মাউতলায় মাঁণর সাহত একাকী কথা কাঁহতেছেন। 
বৈলা আটটা হইবে । সোমবার, কৃফপক্ষের দশমী তাথ॥। ২৪শে ডিসেম্বর, 
১৮৮৩ খিক আছ মণির প্রুভগঞ্গে একাদশ দিবস। 

শতকাল! সশদের গছ গাঙে দবে উঠিয়াছেন। যাউভলার পঠচ্দিকে 
গঙ্গা বার। যাহতেছে এনন উত্তরলাহিনী-সবে জোয়ার আসিহাছে 
৯ দিকে দৃশত তা আছিদূরে সাধনায় জ্থান সেই বিচ্বতরুন্ুজ 
ফহতোছ। উম পব্বল। হইয্া কথা কহিতেছেন। মাঁণ উত্তরাজ হইয়া 
1 নশিতভাঙ্গে শুনিতেছেল। ঠাকুরের ডংনাঁদকে প্ন্চবটী ও হাঁসপুকুর। শত, 
ফাল, সোদয়ে জগত বেন হাসিতেছে : ঠাকুর ব্ক্ষজ্ঞানের কথা বাঁলতেছেন। 

॥ ভোতাপরঈগ ঠাকুরের প্রতি ভ্রন্গজ্ঞানের উপদেশ ] 
শ্রীরামকৃফ-: নরাকারও সত), নাকারও সত্য । 

“ন্যাংটা উপদেশ দিত, স্চিদানন্দ ত্রন্ম কির্প। যেমন অনন্ত সাগ্ধর-- 
উধের্য নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল । কারণ-_সাঁলল। জল স্থর।- কার্য হলে 
তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিত প্রলয়- কার্য । 

“আবার বলতো, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই প্রন্দ। যেমন কর্পদর 
জবালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না। 

প্রন্ম বাফ্য মনের অতাঁত। লূনের পুতুল সমদূদ্র মাপতে গ্রছ:লো। এনে 
আর খবর দিলে না। সমুদ্রেতেই গলে গেল। 

'্খাষরা রামকে বলোছিলেন,--রাম, ভরদ্বাজাঁদ তোমাকে অবতার বলতে 
পারেন। িকম্তু আমরা তা বাল না। আমরা শব্দরক্ষের উপাসনা কান্সি। 
আমরা মানুষর্প চাই না।' রাম একটা হেসে প্রসন্ন হয়ে, তাদের পূজা গ্রহণ 
কারে চলে গেলেন। 


[নিত্য, লশলা--দ্যই-ই সত্য] 


'শকল্তু যাঁরই "নিত্য তাঁরই লীলা । যেমন বলেছি, ছাদ আর নিপড়। 
ঈমবরলীলা, দেবলীলা, নরল্গীলা, জগংজতলা। নরলীলায় অবতার । নরলশলা 


দক্ষিশেশ্বর-মান্দরেশ্গ পণ শ্রীন্নামকফ ভত্তদচ্গে 8৫ 


কির্‌প জানঃ যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়ু হুড়ু ক'রে পড়ছে 
সেই সাচ্চদানন্দ, তাঁরই শান্ত একটি প্রণালী 'দয়ে--নলের ভিতর দিয়ে- 
আসছে । কেবল ভরদ্বাজাদ বা; জন খ্বাষ রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনে, 
ছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।” 


[ঠাকুর শ্রীরানক্ক্* কি অবতার 2 শ্রীমূখ-কাঁথত চাঁরতামৃত- ক্ষযাদরামের 
গয়াধামে স্বন-ঙাকুৰকে হদয়ের মার পৃজা ঠাকুরের মধ্যে মথ্‌রের 
ঈশ্বরী দর্শন- ফুলুই শ্যামবাজারে শ্রীগোৌরাসোর আবেশ] 


শ্রীরামকৃঞ্ক মোঁণর শ্রাত)_ভান অবতার হয়ে জ্ঞান ভান্তড শিক্ষা দেন। 
আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ হবাধ হয়ঃ 

“আমার নাবা এক্সাতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আম 

দর ছেলে হবধ। বাবা স্বপন দেখে বলেন, তাকুন, আম দারদ্র ব্রান্দণ, 
কেমন করে তোমার সেবা করবো! বধুবীর বলেন--তা হয়ে যাবে। 

শদাঁদ-হৃদের মা-আমার পা পুজা ক'পতে। ফুল-চন্দন 1দয়ে। একদিন 
তার মাথার পা দিয়ে (মা) বলে, তোর কাশঈতেই মৃত্যু হবে। 

“সেজোবাবু বলে, বাবা, তোমার ভিতরে আর 1বিছু নাই, সেই ঈশ্বর 
আছেম। দেহটা কেবল খোল মান্র--যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু 
1ভতরের শাঁস বাঁচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা 'দিয়ে কেউ 
চলে যাচ্ছে। 

“আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পণ্টবটীতলায়) গৌরাজ্গের 
সংকীর্তনের দল দেখোছিলাম। ভার ভিতর ঘেন বলরামকে দেখোছিলাম,_ 
আর যেন তোমায় দেখো ছলাম। 

“গোৌরাত্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম! ও দেশে শ্যামবাজারে- দেখালে । 
গাছে পাঁচলে লোক,_ রাত 1দন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাত দন হাগ্‌বার জো 
দছল না। তখন বল্লাম, মা, আর কাজ নাই?ঃ তাই এখন শাল্ত। 

“আর একবার আসতে হনে । তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। সেহাস্যে) 
তোমাদের যাঁদ সব জ্ঞান দই-তা হ'লে তোমরা আর সহজে আমার কাহ্ছে 
আসবে কেন ও 

“তোমায় চিনোছ--তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে । তূমি আপনার 
জন_এক সন্ভা_যেমন পিতা আর পাত্র। এখানে সব মাসছে-যেন কল মির 
দল,_এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়_মেমন 
ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হাঁরশ-টারশ গিয়েছে, আর তাও গগিয়েছ_ 
তা কি আলাদা বাসা হবে? 

“যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে চিনতে 
পার্বে। তান গ্রুরূপে এসে জানয়ে দেন। 


৪৬ শ্রত্রীরামকৃফকথামৃত-.৪থ ভাখ [ ১৮৮৩, ২৪শে ইডসেম্বর 


[(তোতাপ্যরীর উপদেশ--গঃব্ঃর্পণী শ্রীভগবান স্বস্বরপকে জানিয়ে দেন 


“ন্যাংটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলোছল! একটা বাঁঘিন' ছাগলের 
পাল আক্রমণ করোছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেলে । ওর 
পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হতে 
লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়_তারপর একটু বড় হ'লে ঘাস 
খেতে আরম্ভ ক'রলে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খুব বড় 
হোলো-কিল্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে 
ছাগ্লদের মত দৌড়ে পালায়! 

«একাঁদন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে । সে অবাক 
হ'য়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর এক বাঘ ঘাস খাঁচ্ছিল,_ছাগলদের সধ্যে সঙ্ঞে 
দৌড়ে পালালো! তখন ছাগলদের কছ না কলে এ ঘাসখেকো- বাঘটাকে 
এলে । সেটা ভ্যা-ভ্যা করতে লাগলো! আর পালাবার চেস্টা ক্পতে লাগলো । 
'ভখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বঙ্গে, এং জলের 
[তি ভল্র ভোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি ॥ 
তাস্পর তার মূখে একটু মাংস গঃজে দিলে । প্রথমে, সে কোন মতে খেতে চায় 
মা:--ডারপর একটু আহ্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বন্দে, 'ভুই 
ছাগতাদের সত্গে ছিল আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছলি! ধিক তোবে ! 
তখন সে লাঁজ্জত হলো! 

“বাস খাওয়া কি না কামনী-কাণ্চন নিয়ে থাকা । ছাগলে মত ভঢ। ভ্যা 
করে ডাকা, আর পালানো- সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঞ্গে 
চলে যাওয়া,-কনা, গুরু যান চৈতন্য করালেন; তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই 
আত্ম।য় বলে জানা; নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্বস্বরুপকে ঢেনা।” 

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন! চতীর্দক নস্তব্ধ। কেবল ঝাউগাছের সোঁ সোঁ 
ক ও গঙ্গার কুল কুল ধ্বনি! তান রেল পার হইয়া পণবটীর মধ্য দিয়া 
ঠনজের ঘরের দিকে মণির সাহত ফথা কইতে কইতে যাইতেছেন। মাঁণ 
মন্্রমুণ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষের বটমূলে প্রশাম ) 


শ্উবউশীতে আসিয়া, যেখানে ভালাটি পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্ব স্য 
হইয়; বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা মপশ' করিয়া প্রণাম কারলেন। এই স্থান 
মাধন্রে স্থান;-এখানে কত বাকুল হইয়া ক্রন্দন_কত ঈশ্বরীয় রুপ এ্ুশনি, 
আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে !-তাই ক ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন 
প্রণাম করেন? 
বকুলতজা হইল নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সত্গে। 


দাকষণে*খর-মন্দিরে-গুঝুর্শী শ্রীরামকফ ভন্তসঙ্গে ৪8৭ 


নহবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দোখলেন। আকুর তাহাকে বাঁজতেছেন 
--বেশী খেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও । যাদেন শহাচিবাই, তদের আন 
হক নাঃ আচার যততুকু দরকার, ততটুকু করবে । এশী। খাড়রাড় কোরো না» 
ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন কাঁরলেন। 


রাখাল, রাম, সংরেন্দ্র, উট; প্রভাতি ভন্তসলো 


আহারাস্তে ঠাকুর একট; 'বশ্রাম কাঁরতেছেন। আজ ২৪শে ডিসেম্বর । বড়ীদংনব 
ছুট আরম্ভ হইয়াছে । কাঁলকাতা হইতে সুরেন্দ্র, রাম প্রভাতি ভন্তেরা ক্রমে ক্ূমে 
আ[মিতেছেন। 

_বেলা একটা হইবে। মাঁণ একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন সমস 
রেলের নিকট দাঁড়াইয়া হাঁরশ উচ্চৈস্বরে মণিকে বলিতেহেন--প্রভু ভাকছেন,- 
শিবসংাঁহতা পড়া হবে। 

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,-ষটটক্রের কথা আছে। 

মাঁণ ঠাকুরের ঘরে আঁস্রা প্রণাম কাঁরয়া উপবেশন কারলেন। ঠাঠুর 
খাটের উপর, ভন্তেরা মেঝের উপর, বাঁসয়া আছেন। 'শবসংাহতা এখন আর 
পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কাঁহতেছেন। 


[ প্রেমাভন্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলশীলা--অবতার ও নরলগলা ] 


শ্রীরামকৃষ গোপীদের প্রেমাভান্ত। প্রেমাভান্ততে দু '্জানস থাকে, 
অংহতা আর মমতা । আম কৃষ্ণকে সেবা না ক'রলে কৃষ্ণের অসুখ হবেতশির 
নাম অহংতা। এতে ঈশবরবোধ থাকে না। 

“মমতা,-আমার আমার” করা । পাছে পায়ে কিহ্‌ আঘাত লাগে, গোপন- 
দের এত মমতা, তাদের সক্ম শঙ্গীর আকুকের চরণতলে থাকভ। 

“মশোদা বলেন, তোদের িল্ভামণি-কুষ্ক জান না, জামার গোপাল! 
গোপাঁরাও বলছে, 'ল্োথয়ে আমার প্রাণবল্পভ! আমার হদয়বলত1 প্রশক্বোর 
নই 

“যেমন ছোট ছেলেরা, দেখোছ বলে, আমলার বাবা”। যাঁদ কেউ থলে, "লা, 
তোর বারা নয়*;--তাহলে বলবে 'না, আমার বাবা 

“নরলনলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে তুয়,-তাই 
চিনতে পারা কঁঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ । সেই আুযা-তৃষ্া, রোগ- 
শোক, কখন বা ভয়-ঠিক মানযের মত। রামাদল্দ সশিতান ্শোপন্ল আজান হৃদ, 


৪৮ শরীরী ৪র্ফ ভে [ ১৮৮৩, ২৪শে [ডসেম্বর 


শছলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে 'িয়ে গিহলেনাপাড়ে বয়ে 
নিয়ে গিছলেন্‌। 

ধঁথয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মত ব্যবহার করবে, যে রাজা সেজেছে 
তার মত ব্যবহার করবে না। মা সেজেছে তাই আঁভনয় করবে। 

“একজন বহ্র্পা দে ত্যাগী সাধু, । সাজি ঠিক হয়েছে দেখে 
বাবুরা একট টাকা দিতে গেল। শিক না,উ"হু করে চলে গেল। গাহাত- 
পা ধুয়ে যখন সহক বেশে এলো, তখন বল্লে, টাকা দাও । বাবরা বললে, "এই 
তুমি টাকা নেবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ2' সে বল্লে, তখন 
সাধ, সেজোছি, টাকা ?নতে নাই ! 

“তেমান ঈশবর, যখন মানুঘ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন। 

“বৃন্দাবনে গেলে অনেক ন রর স্থান দেখা যায়।? 


[সপরেল্দের প্রাতি উপদেশ -ভন্তনেবার্থ দান ও সত্য কথা] 


সরেন্দ্- আনরা হাঁটতে গিছলাম বড় পয়সা দাও» পয়সা দাও' করে। 

“দাও, দাও করতে লাগলো-পাণ্ডালা আর সব। তাদের বলুম, আমরা কাল 
কলকাতা যাবো। ব'লে, ছজেই 'দনই পলায়ন। 

শ্রীরামকৃষ- ওক! ছি! ছি! কাল যাবো বলে আজ পালানো! ছ! 

সুনেন্দ্র লজ্জিত হইহ্া)_বনের নধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজী দের দেখোছলাম, 
নর্জনে বসে সাধন-ভজন ক'রছে। 

জ্রীরামকৃষ্৮-বাবাজশীদের কছু দিলে 2 

সুরেন্দ্র আজ্ঞে, না। 

শ্রীবামকৃষ+_-ও ভাল ক্র নাই । সাধুঁভন্তদের ছু দিতে হয়। যাদের টাকা 
আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে ছু দিতে হয়। 


[শ্রীমখ-কাথত চরিতামৃত- মথখ্যর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন, ১৮৬৮] 


“আমি বৃন্দাবনে গছলাম_সেজো বাবুর সঙ্গে। 

“মথুরার ধ্রুবঘাট যাই দেখলাম অমান দপ করে দর্শন হল, বসদুদেব 
কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। 

«আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা পালনে বেড়পচ্ছ, বাঁলর উপর্ছোট ছোট 
খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোচ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। 
দেখলাম হে্টে যমূনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুটল রাখাল গাভগদের 
নিয়ে পার হচ্ছে। 

“যেই দেখা, অমান “কোথায়, কৃষ্ণ ! বলে বেহঠশ হয়ে গেলাম 

“শ্যামকৃণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্কী করে আমায় 
পাঠিয়ে দালে। অনেকটা পথ; লুচি, জালপশ পাজ্কীর ?ভতরে দলে । মঠ 


ছক্ষিণেশবর-মান্দরে--গুরুর্প? শ্রীরমকষ ভন্তসঞ্গে ও ৪৯৯ 


পার হব্যর সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, 'কুফ রে! তুই নাই, 'কল্তু সেই 
সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ তুমি গোরু চরাতে ! | 

“্ছদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আসাছিল। আম চক্ষের জলে ভাঙতে 
লাগলাম । বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে গার না। 

“শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে িয়ে দেখলাঘ, সাধনা একট একটি ঝুপড়ীর 
মত করেছে; তার (ভিতরে পিছনে 1ফরে সাধ-ভঞ্দ করছে-পাছে লোকের 
উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুভ্ত : 

“বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়োৌছল, আস তাঁকে ধরতে 1গাঁছলাম। 
খেিন্জীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুমায গিয়ে রাখাল-কৃফকে 
স্বপন দেখোছলাম। হদে ও সেজোবাবু দেখোছল। 


[দেবীভভ্ত শ্রীযুক্ত সরেন্দ্র- যোগ ও ভেগে।] 


“তামাদের ষোগও আছে, ভোগও আছে। 

“ত্র দেলর্মি প্রাজার্ষ। রন্গার্মি ফেমন শাল দিকখাল 
নাই। দেবার্ষ যেমন নারদ । ম্সাজর্য জনক টিন কাছ কমা করে। 

এদবীভন্ত ধঃ মোক দুই-ই পাকস। আবহ অথ ফামও ভেলে করে। 

এৃতানমকে একাঁদন দেবীপত্ত্র দেখোছলাম। ভোমার দুই-ই আছে, যোগ 
আর ভোগ । না হ'লে তোমার চেহারা শুষ্ক হভ। 


[ঘাটে ঠাকুরের দেবাীভন্ত দর্শন- নবীন নিয়োশশর ফোগ ও ভোগ] 


“লবত্যাগীর চেহারা শুন্ক। একজন দেবীভন্তকে ঘাটে দেখোছলাম ॥ 
নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্চে দেবীপূজা কচ্ছে। সন্তান ভাব! 

“ভবে বেশ টাকা হওয়া ভাল নয়! যু সাঁজঅককে এখন দেখলাম ডুবে 
গেছে! বেসন টাকা হয়েছে কি না। 

“নবীন নির়োগী-তারও যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। দুর্গা পুজার 
সময় দেখ, বাপ-ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে।” 

সুরেন্দ্র আজ্ঞা, শ্যন হত্র না কেন? 

প্রীরামকুষ স্নপ্ণ-মনন ত আছে? 

সুরেন্দ্র আজ্ঞা, মা মা বলে ঘাঁময়ে পাঁড়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভাল। ল্সরণ-মনন থাকলেই হলো । 


ঘর্থ_-৪ 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃ* ও যোগ-শিক্ষা-_শিবসংাহতা 


সম্ধ্যার পর ঠাকুর ভন্তসঞ্গে বসিয়া আছেন।- মাঁণও ভত্তদের সাহত মেজেতে 
বাঁসয়া আছেন। যোগের 'বিষয়-ষট্চক্ের বিষয়-কথা কহিতেছেন। শব- 
সংহতায় সেই সকল কথা আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈড়া, পিষ্গলা, সুষম্না_সুষুষ্নার ভিতর সব পদ্ম আছে-__ 
চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ,_ডাল, পালা, ফল,_সব মোমের । মূলাধার পদ্মে 
কুলকুণ্ডাঁলনী শান্ত আছে। চতুর্দল পদ্ম। যান আদ্যাশান্ত 'তানই সকলের 
দেহে কুলকুণ্ডলিনীর্পে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! 
প্রসৃপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী ! 

(মণির প্রাতি)_-“ভন্তি যোগে কুলকুণ্ডলিনী শনঘ্র জাগ্রত হয়। কিল্তু ই 
জাগ্রত না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সাঁহত 
গাইবে নির্জনে গোপনে-__ 

'জাগো মা কুলকুণ্ডালনী! তুমি 'নত্যানন্দ স্বরু্পিণন, 
প্রসৃস্ত'ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাঁসনা ॥ 

“গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ । ব্যাকুল হ'য়ে গান পাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়! 

মাঁণ-_ আজ্ঞা, 'এ সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায়! 

শ্রীরামকষ্--আহা! খেদ মেটেই বটে। 

“যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটি তোমাঘ বলে দতে হবে। 


[গ্যরূই সব করেন-_ সাধনা ও লিদ্ধি- নরেন্দ্র স্বতঃসিম্ষ ] 


“ক জান, ডিমের ভিতর ছান। বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। সময় 
হলেই পাখী ডিম ফুটোয় 

“তবে একটু সাধন্ম করা দরকার। গুরুই সব করেন,-তবে শেষটা একট; 
সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু 
সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় করে আপাঁনই ভেঙ্গে পড়ে । 

“যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাট্লেই নদীর সঙ্গে যোগ 
হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাঁটটা ভিজে আপাঁনই পড়ে 
ধায়, আর নদীর জল হুড় হূড় করে খালে আসে। 

গ্অহজ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা ঘায়। 
"আমি পশ্ডিত' “আমি অমুকের ছেলে” “আমি ধনী, 'আমি মান?"_-এ লব 
উপাধি ত্যাগ হলেই দশন। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে--গরুরূপণী শ্রীরামকৃষ ভন্তলষ্গে ৫১ 


“ঈশবর সতা আর সব আনত্য, সংসার আঁনত্য এর নাম বিবেক॥ বিবেক 
না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। 

“সাধনা করতে ক'রতে তাঁর কৃপায় 'সম্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তাৰু 
পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ। 

“অমুক জায়গায় সোনার কলাঁস পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায় আর 
খুড়ুতে আরম্ভ করে। খ্ড়তে খুড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর 
এক জায়গায় কোদালে ঠন করে শব্দ হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসন 
বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচতে থাকে । 

“কলস বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর খুব আনন্দ দশন, 
স্পর্শন, সম্ভোগ! কেমন 2৮ 


৫ 


মণি- আজ্ঞা, হাঁ। 


ঠাকুর একট; চুপ কাঁরয়া আছেন। আবার কথা কাহতেছেন-_ 
[আমার জাপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ ] 


“আমার বারা আপনার লোক, তাদের বোক্লেও আবার আসবে। 

“আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলতো; 
আম বিরন্ত হয়ে একাঁদন বলোছিলাম, “শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।' 
তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে 
শতরস্কার করলেও রাগ করবে না। কৈ বল” 

মাণ_ আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষঃ নরেন্দ্র স্বতঃিদ্ধ,_ানবাকারে নহ্ঠা। 

মণি (সহাস্যে-যখন আসে এঁকটা কান্ড সঙ্গে আনে। 

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বাঁলিতেছেন, 'একটা কাণ্ডই বটে? । 


সি ৮০ গা 


পরাদন মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেম্বর কৃষ্ণপক্ষের একাদশী । বেলা প্রায় 
এগারটা হইবে । ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মাঁণ ও রাখালাদি ভন্তেরা 
ঠাকুরের ঘরে বাঁসয়া আছেন। 

জীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাতি)_একাদশশী করা ভাল। ওতে মন বড় পাবন্র হয়, 
আর ঈমবরেতে ভান্ত হয়। কেমন £ 

মাঁণ- আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকষ- খই-দুধ খাবে, কেমন 2 


নবম থণ্ড 
দঁক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পাব্িচ্ছেদ 


দক্ষিণেশবর"মান্দদে রাখাল, নাম, কেদান্ন প্রভৃতি ভন্তসঞ্জো- বেদান্তবাদশ 
সাধূদঙ্গে ভ্রঙ্গজ্ঞজনের কথা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠঠিতেছেন_-বাল।ঘাট' দর্শনে বাইবেন। শ্রীযুক্ত 
অধর গেনের বাট হইঞসা হাইবেদ-অবধরুজ খান হইতে সঙ্গে যাইবেন। 
২৭ শানবার, অমাবসঠ; ২১খে ভিলম্বর ১৮৮৩। বেলা টা হইবে। 

গাড়ী তাঁহ'র ঘরের উত্ডরের বারান্দার কাছে দাড়া, না আছে। 

মাঁণ গাড়ীর দ্বরের কাছে আমা দাঁডি উল লে 

মাণ শ্রীনামকষেদ্প প্রাত) আজ্ছ, আম কি যার? 

শ্রীরামকুর্_ কেন 2 

মাণি_কলকাতায় নাগা হয়ে একবার আসতাম । 

শ্রীবামকু-ঞ (ঁচান্ভত হইয্া)-আবার যাবে? এখনে হস আছ। 

মাঁণ বাড়ী ফারবেন করেক ঘণ্টার জন্য, কিন্ত হাকুছেল তি লা 

র।ববার, ৩০খে িসেদ্বরু; গোব শি তিক তাথ ! বেলা তিনটা 
হইয়াছে । মাঁণ গাছতলান্ন একাবশী বেড়াইতভহেন৮ এফ) ভক্ত আঁসয়া 
বাঁললেন, প্রভু ভািতেহেন। ঘরে শ্রাকুর ভক্তসত্গে বটিন। আছে । মান এগয়া 
গুণাম করিলেন ও মেজেতে ভন্তদের সঙ্গে বাসলেন। 

কলকাতা হইতে রাম, কেদার প্রত্ভীত ভন্জেযা আস্যেছেন । তাহাদের সঙ্ডে 
একাঁটি বেদান্তবাদটী সাধু আসয়াছেন। ঠাকুর যোঁদন রামেন্র বাগান দর্শন 
কাঁরতে যান, সেইদিন এই সাধৃটির সাহত দেখা হয়। সাধু পারের বাগানের 
একট গাছের তলায় একাকী একাট শাটটঘ্সায়্ বাঁসমীছলেন ! ত্রাম আজ ঠাকুরের 
আদেশে সেই সাধ্াটকে সঙ্জো কাঁরয়া জানয়াহেন। সাধুও ভাকুরকে দর্শন 

কাঁরবেন- ইচ্ছা করিয়াছেন । 

ঠাকুর সাধুর সাহত আনন্দে কথা কাঁহতেছেন। নিজের কাছে ছোট: 
তন্তাঁটর উপর সাধূকে জী কথাতশ হিন্দীতে হইতেছে । 
: শ্রীরামকৃ২এ সব তোমার কির্প বোধ হয়ঃ 
বেদান্তবাদী সাধু_এ সব স্বঞ্নবৎ। 
শ্রীরামকৃষ- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা আচ্ছা জ", ব্রহ্ম কি রুপ 
সাধু শব্দই বক্গ। অনাহত শব্দ । 





দি 


৪ 


দক্ষিণেশ্বদ-মান্দরে- গহর্রূপ? শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তস্গে $৩ 


শ্রীরামকৃফ২_কিন্তু জী শব্দের প্রীতিপাদ্য একাঁট আছেন। কেমন 2 

সাধু বাচ্য* এ হ্যায়, বাচক এ হ্যায়। 

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 'স্থর, চিন্রার্পিতের 
ম্যায় বাঁসয়া আছেন। সাধ ও ভন্তেরা অবাক্‌ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা 
দোখতেছেন। কেদার সাধূকে বাঁলতেছেন-_ 

«এই দেখো জী! ইস্‌কো সমাধি বোলৃতা -হ্যায়।” 

সাধু গ্রল্থেই সমাধির কথা পাঁড়য়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই। 

ঠাকুর একঢু একট: প্রকৃতিস্য হইতেছেন ও জগন্মাতার সাহত কথা 
কাঁহতেছেন। বাঁলতেছেন- মা, ভাল হব_রেহংশ কাঁরস্‌ নে সাধুর সঙ্গে 
সঁচিদানন্দের কথা ক'ব! মা, সচ্চদানন্দের কথা লিয়ে বিলাস করবো! 

ম্বাহু অবাক্‌ হইয়া দোৌখতেছেম ও এই সকল কথা শুানতেছেন। এইবার 
ঠাকুর সাধুর নাহভত কথা কাঁহতেছেন_বাসিতেছেন_আব্‌ সোহহং উড়ায়ে 
দেও । আব্‌ হাশ্‌ ভোমৃ; বিলাস! অর্থাৎ সোহহং-'সেই আমি” উদ্ডাম্ে মাও; 
_এখন 'আম তীমা)। 

যতক্ষণ আম তুমি গয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন-_ এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ 
করা যাক। «ই কথ।া কি ঠাকুর বালিতেছেন ? 

কিছুস্চন্ অখাহ।লায় পর ভাকুর পণ্চবটশ মধ্যে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে রাম, 
কেদার, াম্টার 2ভ। 


[শ্রীরামকৃষের কেদারের প্রাতি উপদেশ- সংসার ত্যাগ ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে সাধুঁটিকে ক রকম দেখলে? 
কেদার-শজ্ক জ্ঞন! সবে হাঁড়ি চড়েছে,-এখনও চাল চড়ে নাই! 
শ্রীরামকৃ্জ-তা বটে, কন্তু ত্যাগী । স্ংসাব্র ঘে ত্যাগ করেছে, দে অনেকটা 
এগিয়েছে ॥ 
“সাধ্াঁট প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হল না। যখন 
'ভাঁর প্রেমে মত্ত হগ্যা যার, আর কিছ ভাল লাগে না, তখন-_ 
ধতনে হৃদয়ে রেখো আদদীরণ শ্যামা মাকে! 
মন, তুই দেখ ভার আম দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে! 
ঠাকুরের ভাবে কেদার একটি গান বাঁলতেছেন__ 
মনের কথা কইবো ক্রি সই, কইতে মানা_ 
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না। 
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় শো চেনা, 


৫৪ হ।ভীরামকৃফকঘাজৃত--৪র্ঘ ভাঙা [ ১৮৮৩, ৩১শে ভসেম্বর 


ও সে দুই এক জনা, ভাবে ভাসে রসে ডোবে, 
ও সে উজান পথে করে আনাগোনা ভোবের মান্ষ)। 


মাকুর নিজের ঘরে 'ফাঁরয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,_মা কালীর ঘর খোলা 
হইয্ছে। ঠাকুর সাধূকে সঙ্গে কাঁরয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মাঁণ সঙ্গে 
আছেন। 

কালনঘরে প্রবেশ কিয়া ঠাকুর ভান্তভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধ2ও 
হাত জোড় কারয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। | 

শ্রীরামকৃফ্* কেমন জা, দর্শন! 

সাধ্‌ (ভেন্তিভরে) কালা প্রধানা হ্যায়। 

প্রীরামকৃফ্- কালা রুক্ষ অভেদ। কেমন জী? 

সাধু_ যতক্ষণ বাহর্মখ, ততক্ষণ কাল মানতে হবে। যতক্ষণ বাহ 
ততক্ষণ ভাল মন্দ; ততক্ষণ এটি 'প্রয়, এট ত্যাজ্য। 

“এই দেখুন, নামরূপ তো সব 'মথ্যা, 'কন্তু যতক্ষণ আম বাহর্মখ 
ততক্ষণ স্নীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল, ওটা মন্দ ;_ নচেৎ 
ভ্রম্টাচার হবে।” 

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে 'ফারিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মেণির প্রাতি)১_দেখলে, সাধু কালাঘরে প্রণাম করলেন 

মণি-আজ্ঞা, হাঁ? 

পরাঁদন সোমবার, ৩১শে ডিসেম্বর । বেলা টা হইবে৷ ঠাকুর ভন্তসঙ্গে 
'ঘরে বাঁসয়া স্মাছেন। বলরাম, মাঁণ, রাখাল, লাট, হরিশ প্রভাতি আছেন। ঠাকুর 
মণিকে ও বলরামকে বাঁলতেছেন-- 


| মুখে জ্ঞানের কথা- হলধারণীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা ] 


“হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ব, উপানিষৎ_এই সব রাতাঁদন 
পড়তো । এীদকে-সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাতো । আম বখন কাঙ্গালীদের পাতে 
একটু একটু খেলাম, তখন বলে, 'তোর ছেলেদেস বয়ে কেমন করে হবে! 
আম বলাম, “তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলোঁপিলে হবে! তোর গত, 
বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন £ দ্যাখো না, এদিকে বলছে জগৎ 'মধ্যা!__আবার 
1বঞ্ণুঘরে নাক স্টক ধ্যান! 

সন্ধ্যা হইল । বলরামাঁদ ভন্তেরা কলকাতায় চাঁলয়া 'গ্নয়াছেন। ঘরে ঠাকুর 
মার চিন্তা কাঁরতেছেন। 'কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ঈতে আরাঁতর সৃমধ্র শব্দ 
শোনা যাইতে লাগল। 

রান্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। নরেন নুরের 
সাঁহত কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বাঁসয়া আছেন : 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে--রাখালাদ ভন্তসঞ্গে ৫৫ 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত] 


ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ কারতেছেন-_-“হার গু! হার ৩! হার ও! মাকে 
বাঁলতেছেন-_-“ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান 'দয়ে বেহ১শ করে রাখিস নে! ব্রন্গজ্ঞান চাই 
না মা! আমি আনন্দ করবো! বিলাস করবো! 

আবার বলিতেছেন,_“বেদান্ত জান না মা। জানতে চাই না মা!_মা 
তোকে পেলে বেদ-বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে! 

“কৃষ্ণ রে! তোরে বলবো, খা রে নে রে বাপ! কৃষ্ণ রে! বলবো, তুই 
আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসোছস বাপ ।” 


দ্বিতশয় পারচ্ছেদ 
জ্ঞান ও বিচার পথ-_ভান্তযোগ ও ব্রক্গজ্ঞান 


ঠাকুর শ্রীরামকৃফ ঘরে বাঁসয়া আছেন। রান্রি প্রায় ৮টা হইবে । আজ পোষ শুক্লা 
পণ্সমী, বুধবার, ২রা জানুয়ারী ১৮৮৪ খক্টাব্দ। ঘরে রাখানদ ও মণি আছেন। 
মাঁণর আজ প্রভূসঙ্গে একবিংশাত 'দিবস। 

ঠাকুর মণিকে বিচার কাঁরতে বারণ করিয়াছেন । 

শ্রীরামকুঙ্চ রোখালের প্রাতি)_“বেশী বিচার করা ভাল না। আগে ঈশবর 
তারপর চ্গগং, তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের 'বৰয়ও জানা যায়। 

(মাঁণ ও রাখালের প্রাতি)“বদ মাল্পকের সঙ্চগে আলাপ করলে তার কত 
বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জানৃতে পারা যায়। 

“তাই তো খাঁষরা বাল্মীকিকে মরা' 'মরা' জপ করতে ব্রন । 

“ওর একটু মানে আছে; “ম" মানে ঈ*বর, "রা মানে জগৎ--আগো ঈশবর, 
তার পরে জগৎ। 


[কৃষ্ীকশোরের সহিত "মরা" মন্তকথা ] 


“কষ্কিশোর বলেছিল, 'মরা' মরা" শুদ্ধ মন্দ্র,_খাঁষ £দয়েছেন বলে। 
“ম' মানে ঈশ্বর, রা" মানে জগৎ । 

“তাই আগে বাল্মনীকর মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে 
কেদে কেদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন! তারপর 
1বচার- শাস্ন, জগৎ। 


[ঠাকুরের রাস্তায় ক্ুল্দন- “মা বিচার-ব্াম্ধিতে বজ্রাঘাত দাও-১৮৬৮ ] 


(মাঁণর প্রাতি)_“তাই তোমাকে বলছি._আর 'ীবচার কোরো না। আমি 
ঝাউতল; থেকে উঠে যাচ্ছিলাম এ কথা বলতে । _ বেশী বিচার করলে শেষে 


৬ শ্ীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত--৪র্থ ভাগ (১৮৮৪, ইরা জানুয়ারী 


হানি হয়_শেষে হাজরার মত হয়ে ষাবে। আঁফ রানে একলা রাস্তায় কেদে 
কেদে বেড়াতাম আর বলোছিলাম-_ 

'%1, (বিচার-যাম্ধিতে বজ্জাঘাত দাও । 

“বল, আন (ঁবঢান্্) করবে 212৮ 

মাণ_ আজ্ঞা, না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভান্তভেই সব "ওয়া মায় । যারা বহ্গজ্ঞান চায়, যাঁদ তাঁন্তর 
ব্লাস্তা ধনে থাকে, তারা ব্রন্াজ্ঞানও পাবে । 

“তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানে অভাব থাকে; ও দেশে ধান মাপে, যেই 
রাশ ফুরোয় অমাঁন এজন বাশ গেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। 


[ পন্মলোচনের ভাফরের প্রাতি ভান্ত-_এন্চবঠখতে সাধনকালে প্রার্থনা] 


“তাঁকে লাভ রঙে সাশ্ডিতদের খড়-কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলে” 
ছল, 'তোমার স্জ্ঞে কৈবতের্ি বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কিঃ? তোমার 
সৃঙ্চে হাঁড়ির বাড়ী এ খেতে পারি! 

“ভি দ্বারাই গব “ওয়া বায় । তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর ক ব্ুই 
অভব থাকে ল্। ভণ্গবতীর কাছে কার্তক আন গণেশ বসে ছিলেন। তাঁর 
গতম নখিএ্ রঙ্রমালা। মা বল্লেন, যে বুদ্দশ্ড অগে প্রদাক্িণ করে আঙসৃতে 
রে তাকে এই মালা দিব কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণাবলম্ব না ক'রে ময়ূর 
চড়ে বোরয়ে গেলেন। খণেশ আদ্ভে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম 
করলেন। গণেশখ্জানে মার 1ভিঙরেই ব্রক্গাম্ড! মা প্রসন্না হয়ে গণেশের গলায় 
হার পাঁরয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাতিকি এসে দেখে যে, দাদা হার পরে 
বঙো আছে! 

“মাকে কেদে কেদে জাম বলোছলাম, 'মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, 
আমার জানিয়ে দাও, পৃ ভন্দ্ে ক আছে, আমায় জানিয়ে দাও । তানি 
খএকে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। 

পতনি আমাকে সক জী1ষে িয়েহছেন০কত সব দোঁখয়ে দিয়েছেন । 


[ সাধনকালে ঠাকুনের দশ 7 শ্বশাড়, নৃমণ্ডস্ত্প, গুরকর্ণধাল, 
স্চিদানন্দসাগর ] 


“একদিন দেখালেন, চতৃঁদকে শিব জার শান্ত । 'শিব-শান্তর রমণ। মানুষ, 
জীবজন্তু, তহুলতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শান্ত! পুরুষ আর 
প্রকৃতি! এদের রমণ। 

“আর একদিন দেখালেন নৃমুণ্ডস্তূপাকার! পর্বতাকার! আর কিছুই 
নাই £_-আঁম তার মধ্যে একলা বস! 

“আর একবার দেখালেন অহাদমদদ্র! আমি লবণ-পুন্তলিকা হয়ে মাপতে 


দক্ষিণেশবর-মান্ারে- রাখালাত ভন্তদত্গ 0৭. 


যাচ্ছ! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপার পাথর হয়ে গেলুম!- দেখলাম জর 
একখানা ;_অমান উঠে পড়লাম গুরু কর্ণধার! (মাঁণর গ্রাত) সচ্চিদানন্দর 
গরুকে রোজ ত সকালে ভাকো ?” 

মাঁণ আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃফ_গদর/কর্ণধার। তখন দেখাছ, আমি একটি, তুমি একি। 
আবার লাফ 'দয়ে পড়ে মীন হলাম। সা্দানন্দসাগরে আনন্দে বেড়াচ্চি 
দেখলাম । 

“এ নব আত গ্দহ্য কথা! বিচার করে কি বুঝবে 2 তান যখন দেখিয়ে 
দেন, সব পাওয়া যায়-কিছরই অভাব থাকে না।” 


দরপ্ধনকালে বেলতলাম্ম যন ১৮৫১-৬১- কামিনগকান্থন ভ্যাগ 


(ভীনামকৃষ্ের তবু গ্রমন-দ্বীরের তান নৈজিস্ট্রি--১৮৭৮-৪০] 


ঠাকুরের মধ্যাহ্ন সেবা হইয়াছে । বেলা প্রায় ১টা। শাঁনবার ৫&ই জানুয়ারী । 
মাঁণর আজ প্রভুনজ্গে ব্রয়োবংশাঁতি 1দবস। 

মণি আহারান্তে নবতে ছিলেন- হঠাৎ শুনলেন, কে তাঁহার নম ধারয়া 
তিন-চার বার ডাকিলেন। বাহরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের 
লম্ঘা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মাণ. আদিক্সা 
তাঁহাকে প্রণাম কাঁরলেন। 

দাঁ্দণের বারান্দায় ঠাকুর মাঁণর গহিত ধাঁসয়া কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরমকৃষ্ক তোমরা কি রকন ধ্যান করে £আঁম বেলতলায় স্পঙ্ট লানা 
রুপ দর্শন করতাম। একাদন দেখলাম সামনে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, 
দুজন মেয়েনানুষ! এনকে জঙ্ঞসা 'ভরলাম, মন! তুই এসব কিছ ঢাস্‌ 2 
সন্দেশ দেখলাম গু! মেয়েদের মধ্যে একজনের ফাঁদ নথ । তাদের িতর- 
বাহির সব দেখতে পাঁচ্ছি_নাওীভূশীড়, মল-ম্র, হাড়-মাংস, রন্ত। মন কিছুই 
চাইলে না। 

“তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল। 'নান্তর নীচের কাটা আর উপরের কাঁটা-_ 
মন সেই নীচের কাঁটা । পাছে উপরের কাঁটা (ঈ*বর) থেকে মন বিমুখ হয় 
সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শুল হাতে সদাই কাছে বসে থাকৃত;--ভয় 
দেখালে, নীচের কাঁটা উদ্পরের কাঁটা থেকে তথা হলেই এর বাঁড় মারবো । 

“ঁকল্ত কালনীকাণ্ন ত্যাগ না হ'লে হবে লা। « জামি তিন ত্গ করে- 


&৮ শ্রীত্রীরামকুষ্কথামৃত--5র্থ ভাগ [১৮৮৪, ৫ই জানয়ারাঁ 


(ছলাম-_জমিন, জর, টাকা*। রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজিস্ট্রি করতে 
িছলাম। আমায় সই করতে বল্লে। আম সই করলুম না। “আমার 'জমি' 
বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করোছিল। আম 
এনে দিলে ।_-তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্নযসনীর সণ্টয় করতে নাই। 
“ত্যাগ না হ'লে কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যাবে! যাঁদ একটা 'জানিসের 
পর আর একটা জিনিস থাকে, তা হলে প্রথম জিনিসটাকে না পরালে, কেমন 
করে একটা 'জানস পাবে 2 
হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করোছলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়োছলেন। 
বলেছিলেন, 'যাঁদ কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাণ্ন পায়, তা ছাড়বে কেন? 


(দয়া, দানাদ ও ঠাকুর শ্রীরশ্নকঘ" চৈভন্যদেবের দান ] 

“সত্বগ্ণ এলে তবে তাঁকে সাভ করা যায়। 

প্ৰানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রঃ মকামই হয়,সে ভাল না। তবে 
নমহ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিম্কাম করা বড় কণিন। 

“সাক্ষাৎকার হ'লে ঈশ্বরের কাছে কি প্রাথ না করবে যে 'আঁম কতকগুলো 
পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ভিস্পেল্সারণ, হাসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় 
বর দাও। তাঁর সাক্ষাৎকার হ'লে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে। 

“তবে দরার কাজ__দানাদি কাজ-ক কিছ করবে নাঃ 

“তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী 
বলে, 'দেরে দেরে, এরে গছ দে।, তা না হলে, আম কি করতে পার,” 
জঈশ্বরই কর্তা আর সব অকতণ এইরূপ বোধ হয়! 

“মহাপ্রুষেরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। 
শঙ্করাচার্য জীবাশক্ষার জন্য ণব্য্যার আমি” রেখোছলেন। 

“অন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভান্তদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই 
আচন্ডালে ভক্তি ালয়োছলেন। দেহের সুখ-দুঃখ তো আছেই। এখানে আম 
খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও। জ্ঞানভন্তিই প্রয়োজন। ঈশবরই বস্তু আয় সব. 


অবস্তু। 


*ভক্ষু£ সৌবর্ণাঁদনাং নৈব পাঁরগ্রহেৎ। 
ক্মাদতকষবাহবপাং রেল দক চ স ব্রহ্ধহা ভবেও। 
রণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চ স পৌল্কসো ভবেং। 
যস্মাদ-ভক্ষহরণ্যং বসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ 
পের্ঘরিপ্যং রসেন ন দন্ট স্পন্টণ ন গ্রাহানি। [ পরমহংসোপনিষৎ 


গক্ষিণেশ্যর-সম্দিরে-রাখালাদি ভন্তসঙ্গে » 


[জ্বাধীন ইচ্ছা (7766 77210) ?ক আছে, ঠাকুরের সিদ্ধান্ত ) 


“তিনি সব কচ্ছেন। যাঁদ বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা 
পড়ে না। 

“ইংলিশম্যান-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা ঘ০০ ড%111) বলে, সেই স্বাধীন- 
ইচ্ছাবোধ [তিনিই দিয়ে রাখেন। 

“যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতব এ স্বাধীন ইচ্ছা-বোধ না দলে 
পাপের বৃদ্ধ হত। নিজের দোষে পাপ কাচ্ছ, এ বোধ যাঁদ তান না' দতেন, 
তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হস্ত। 

“যারা তাঁকে লাভ করেছে, তাবা ক্রানে দেখতেই “স্বাধীন ইচ্ছা” বস্তুতঃ 
তিনিই যন্ত আমি যল্ম। তিনি হীর্জনিয়াব, আম গাড়ী ।” 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
গরদেব শ্রীবামকৃষ্ণ_ভন্ত জন্য ক্লল্দন ও প্রার্থনা 


বেলা চারিটা বাজিয়াছে। পণ্বটীঁঘরে এ্রীযুন্ত রাখাল আারও দু-একাঁটি ভন্ত 
মণির কীর্তন গান শনিতেছেন-__ 

গান--ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এনে যায়। 

রাখাল গান শুনয়া ভ।বাবিস্ট হইয়াছেন: 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্তবটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চে৷ 
বাব্ুরাম, হারশ- ক্রমে রাখাল ও মাঁণ। 

রাখাল-হইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ ?দষেছেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিস্ট হইয়া গান গাইতেছেন -_। 

বাঁচলাম সাঁখ, শুনি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার্‌ মন্দও ভাল), 

(মণির প্রাত)_এই সব গান গাইবে- সব সাথ মাল বৈঠল, (এত রাই 
ভাল ছিল)। বেুঝি হাট ভাঙ্গল!) 

আবাব বাঁলতেছেন, “এই আর কি!-_ ভক্তি, ভন্ত নিষে থাকা: 


[শ্রীরাধা ও যশোদা দংবাদ-ঠাকুরের "আপনার লোক' ] 


কৃষ্ণ মথনরায় গেলে যশোদা শ্রীমতাীর কাছে এসোছলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ 
ছিলেন। তার পর যশোদাকে বল্লেন, 'আমি আদ্যাশভি, তুমি আমার কাছে কিছু 
বর লও |” যশোদা বল্লেন, 'বর আর কি দিবে! তবে এই বলো-যেন কায়মনো- 
বাক্যে তারই সেবা করতে পারি, যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়:__ 
এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়”_আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ গান যেন 
কা 


8০ শ্রীশীরামরুফকথামৃত--৪থ ভাগ 1১৮৮৪, ৫ই জানযয়ার 


“তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভন্ত না হলেও চলে, কখন 
কখন ভন্ত ভাল লাগে না। পঙ্খের কাজের উপর চৃণকাম ফেটে যায়। অর্থাৎ 
ধার তান অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা । 

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফারিয়া আঁসয়া পণ্চবটীমূলে মণিকে আবার 
বাঁলতেছেন-_“তোমার মেয়ে সুর-এই পকম গান অভ্যাস করতে পার ?-_ 
'সথখি সে বন কত দূর!যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর । 

বোব্রাম দৃস্টে, মাঁণর প্রাতি)_“দেখো, বারা আপনার তারা হল পর-_ 
রামলাল আর সব যেন আর কেউ । যারা পর তারা হল আপনার, দ্যাখন।, 
'বাবুরামকে বলাছ-বাহ্য যাম্খ ধো!' এখন ভন্তরাই আত্মীয় ।” 

মাঁণ- আজ্ঞা, হাঁ। 


[ উন্মাদের পর্বে পণ্চবীভে সাধন ১৮৫৭-৫৮-_চিংশক্তি ও 'চদাত্বা ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ পেঞ্খবটী দৃষ্টে)টএই পণ্বটীতে বসতাম।কালে উন্মাদ 
হলাম '_তাও গেল! কালই ব্রক্ষ। 1যাঁন কালের সাহত রমণ করেন, তাঁনই 
কাল আদ্যাশান্ত! অটলকে টলিয়ে দেন। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর গান গাঁহতেহেন-ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার 
নামে হরে কাল, পদে মহাক্ল, তার কালরুপ কেন হল+। 

“আজ শানবার, মা কালীর ঘরে যেও। 

বকুলতলার কট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বাঁলতেছেন__ 

“চদাত্মা আর 1চৎশান্ত। 'চদাত্মা পুরুষ, চিৎশান্ত প্রকাতি! চিদাত্মা শ্রীকফ, 
চিৎশান্ত শ্রীরাধা। ভন্ত এ চৎশান্তর এক একটি রূপ। 

“অন্যান্য ভন্তেরা সখীভাব বা দাসভাবে থাকবে । এই মলকথা।” 

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে িয়াছেন। মাঁণ সেখানে মার চিন্তা 
কারতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন । | 


[ভক্তদের জন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন ভক্তদের আশশীর্বাদ ] 


সমস্ত দেবালয়ে আরাত হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তন্তার উপর বাঁসয়া মার 
চিন্তা করিতেছেন । মেজেতে কেবল মাঁণ বাঁসয়া আছেন। 

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধ ভঙ্গ হইতেছে । এখন ভাবের পূর্ণ মান্রা- ঠাকুর 
মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আব্দার করে কথা 
কয়। মাকে কর্‌ণ্স্বরে বালতেছেন--“ওমা, কেন সে রূপ দেখাল 'ন! সৈই 
ভূবনমোহন রূপ? এত কোরে তোকে বল্মাম? তা তোকে বল্লেতো তুই শুনি 
ন।- তুই ইচ্হামশী ।” 


দন্িণেশ্বন-ঘল্দিরেশ রাখাল চিত্তযেতেন ৫১ 


সুর করে মাকে এই কথাগ্যাল বলেন, শুনলে পাবাণ বৈগাঁলিত হম। 

ঠাকুর আবার মার সঙ্জো কঙ্খা কহহতেওযনা 

“মা বিশ্বাস চাই। যাক শালার বিচার !_সাত চোনার বিচার এক চোনায় 
যায়।--বিশবাস চাই গেরুবাক্যে বিশবাস)-বালকের মত শ্বাস! মা বলেছে, 
ওখানে ভূত আছে,-তা ঠিক জেনে আছে, যে ভূত আছে! মা বলেছে ওখানে 
জুজু!_তো তাই ঠিক জেনে আছে! মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়_ তা জেলে 
আছে পাঁচ দিকে পাঁচি আনা দাদা! বিশ্বাস চাই! 

'“কন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি!-ওরা কি কর্বে! বিচার এলখার জা 
করে নিতে হয়! দেখ না এ সোৌঁদন এত করে বলাম, তা কু হলো না- আজ 
ন্দেন একবারে ৮৯৯৯ ॥ 

ঠাকুর মার কাছে করুণ গদৃগদস্বরে কাঁদতে কএদভে প্রার্থনা বসডেছেন। 
টক আশ্চর্য! ভন্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন-__-“মা, যারা যারা তোমার কাছে 
আসছে, তাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ কোরো !-সব তঢগ কারও না মা! আচ্ছা, 
শেষে যা হয় কোরো! 

“মা, সংসারে যাঁদ রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্‌!_না হলে কেমন 
“রে থাকবে । এক একবার দেখা না দলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!-ভার 
পর শেষে বা হয় কোরো । 

হাকৃুর এখনও ভাবাবম্ট। সেই অবস্থায় হঠাত গ্গশকে বাঁলতেছেন। 
--প্যিখো, তুমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে! আর না। বল আর 
করুনে না, 

মণি করজোড়ে বাঁলতেছেন, আজ্ঞা না। 

শ্রারামকৃষ২_ অনেক হয়েছে! তুমি প্রথম আসূতৈ মান্র তোমায় ত আমি 
বলোছলাম- তোমার ঘর।- আম তো সব জান? 

মাঁণ কেতাঞ্জগল)_--আজ্ঞা হাঁ। 


শ্রীরামকৃফ্- তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার 
আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে-এ সব ত আমি জানি? 

মাঁণ €করজোড়ে)_ আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃফ- ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম ।_ এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো 
_তাদের জাঁনও যেন তুম তাদের আপনার । ভিতরে ল্াান্বে তৃহ্িও তাদের 
আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়। 

মাঁণ চুপ কারয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আর বাপের সত্যে প্রীত কোরো-এখন উড্ভূতে শিখে, তাঁম 
বাপকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে প্রারবে নাঃ 

মণি কেরজোড়ে) আজ্ঞা হাঁ 


৬২ স্রাঞারামকৃ্চকবামৃত---৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, &ই জানুয়ারী 


প্রীরামকৃষ্* তোমায় আর কি বলবো, তুমি ত সব জানোঃ-সব“ত 
'ব্ঝছো 2 

মণ চুপ কারয়া আছেন। 

ঠাকুর সব ত বুঝছো ? 

মাঁণ_ আজ্ঞা, একটু একটু বুঝৃঁছ। 

ভ্রীরামকৃষ+_অনেকটা ত ঝুঝ্ছো । রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্ভুষ্ট 
আছে। 

মণি হাত জোড় করিয়া চুপ কাঁরয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বাঁলতেছেন 
“তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে”।» 


[ভন্তুসঙ্গো কীর্তনানন্দে-মা ও জনন কেন নরলগলা 2] 


ঠাকুর এইবার প্রকীতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। রামলালকে 
গান গাহিতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহতেছেন-__ 
গান_সমর আলো করে কার কামনী! 
গানকে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী। 
শোণত সায়রে যেন ভাসছে নব নালনী॥ 
শ্রীরামকৃষ২+-সা আর জনন । যান জগতরূপে আছেন- সর্বব্যাপী হয়ে 
1তাঁনই মা। জননী যান জল্মস্থান । আম মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম ; 
মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল 
ফেলে তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে । বড় বড় মাছ সব পড়েছে। 


[গোর পণ্ডিতের কথা_ কাল ও শ্রীগোরাজঞা এক] 


“গৌরী বলেছিল, কালী গোরাঙ্গ এক বোধ হ'লে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। 
যান রঙ্গ তিনিই শাল্ত (কালটী)। 'তাঁন নররূপে শ্রীগোরাঙ্ঞ।” 

ঠাকুর ক হীঙ্গত কারয়া বাঁলতেছেন, বান আদ্যাশন্তি তিনিই নররূপনী 
শ্রীরামকৃঃ হইয়া আঁসিয়াছেন। শ্ত্রীধুন্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আত্বার 
গ্াহতেছেন,_এবারে শ্রীগোরাঙ্গলীলা । 

গযন-কি দোৌখলাস রে, কেশব ভারতীর কুটীরে অপরুপ জ্যোঁত, 

শ্রীগোরাঙ্গামূরাতি, দ্;ন্য়নে প্রেম বহে শতধারে! 

গান- গর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ম্ঁণর প্রভ পাই নিত্য তাঁরই লীলা । ভক্তের জন্য ললা। 
তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্জেরা ভালবাসতে পারবে, তবেইসভাই 
ভাগনী বাপ মা সন্তানের মত স্নেখ করুতে পারবে । 

পৃতনি ভন্তের ভানবাশার জন্য তাত হয়ে লালা করতে আসেন 1 


দশম খণ্ড 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে আঘাত-সমাধ ও জগ্ন্মাতার সাঁহত কথা 


ঠাকুর দক্ষিণে*বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবাঁস্থাতি কাঁরতেছেন। বেলা তিনটা । 
শাঁনবার ২রাফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খষ্ট্রাব্দ (২০শে মাঘ ১২৯০ সাল) শুক্লা ষ্ঠ । 

একাঁদন ঠাকুর ভাবাবিন্ট হইয়া ঝাউতলার 'দকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ 
না থাকাতে রেলের কাছে পাঁড়ম্না যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড 
সায়া যায় ও খুব আঘাত লাগে । মাম্টার কাঁলকাতা হইতে ভন্তদের নিকট 
হইতে বাড়্‌, প্যাড ও ব্যান্ডেজ আনয়াছেন। 

শ্রীষুস্ত রাখাল, মাঁহমাচরণ, হাজরা প্রভাতি ভন্তেরা ঘরে আছেন। মাস্টার 
আসয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _কিগো! তোমার ক ব্যারাম হয়োছিল? এখন সেরেছে তে? 

মাহ্টারব__আজ্তে, হাঁ। 

জীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রাতি) হ্যাঁগা, "আমি বন্ত, তুমি যল্মী' ভবে এ কম 
হলো কেন? 

ঠাকুর তন্তাত্র উপর বাঁসয়া আছেন। মাহমাচরণ 'নজের তীর্থদশনেব 
গর্প কাঁরতেছেন। হঠ্রাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্কে তীর্থদ*নি | 

মহিমাচরণ-_ কাশ সিকরোলের একটি বাগানে একটি ব্ষচারী দেখ্জাল। 
বললে, এ বাগানে কুঁড় বংসর আছ । 'কলন্ত্‌ কার বাগান জানে না। আদায় 
জিজ্ঞাসা করলে 'নৌকরী করো বাবু 2 আম বল্লাম, না। তখন বলে-কেয়া 
পাঁরব্রাজক হ্যায় 2, 

ন্মমদাতরে একটি সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ন্রী জপ কচ্ছেন_ শরীরে 
পৃলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়ন্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা বসে 
থাকে তাদের রোমান্ট তার পুজক হয়। 

ঠাকুরের বালকস্বভাব,-ক্দুধা পাইয়াছে; মাম্টারকে বাঁলতেছেন, “কৈ, দিক 
এনেছ 2৮ রাখালকে দোঁখ্য়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । 

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বাঁলতেছেন--“আঁম 
জিলপী খাবো,” “আমি জল খাবো?” 

ঠাকুর বালকস্বভাব, জগ্গল্সাতাকে কেদে কেদে বল্‌ছেন_ রক্ষময়ী! 
আমার এমন কেন করাল? আমার হাতে বড় লাগছে । রোখাল, মাহমা, 


৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃফষকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারী 


হাজরা প্রভাঁতির প্রীত) আমার ভাল হবেঃ ভন্তেরা ছোট ছেলোটকে যেমন 
বুঝায় সেইরূপ বলছেন 'ভাল হবে বৈকি! 
শ্রীরামকৃষ্ণ রোখালের প্রীত) যাঁদও শরীর রক্ষার জন্য তুই আস্‌. 


তোর দোষ নাই ।-কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত ত যোৌতস্‌  না। 


[শ্রীরাসকৃষের সম্ভান্ভাব--ব্রজ্জভ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার? ] 


ঠাকুর আবার ভাবাধিস্ট হইলেন। ভাবাবষ্ট হইয়া বাঁলতেছেন-__ 

“ও ও ওমা আম ক বলছি! মা আমায় ব্রক্গজ্ঞান দিয়ে বেহশ করো 
শামা আমার ব্র্দজ্ঞন দিও না। আম যে হেলে ভয়-তরাসে 1 আমার 
মা চাই- ত্রশ্টজ্ঞানকে আমার কোটা লমদ্কাহ়। ৩ ষাদের দিতে হয়, তাদের দাও 
[-। আনননয়ী! আনদমেস।! ৃ 

ভালুরে উচৈঃস্বরে আনন্দময়! নদঘরন! বাঁলয়া কাদিতেছেন আর 
« লতেছ্রেন-- 

“আন এ তখদে খেদ কটন শ্যেমা)। 
তাম -্ন দান্তে জানার জাগা ঘনে চার” 

ঠাকুর আবার মাকে বাঁলতেছেন-“আমি কি অন্যায় করোছি মাঃ আমি 
17 কিছ কার মাঃ ভুই' বে সব কারি গা! আম যদ্ত, ভূমি ধন্তী। 
(গাখালেন প্রাতি, সহাস্যে) দোঁখিস, তুই যেন পাঁড়স নে।-মান করে যেন 
ঠাঁকস্‌ না। 

ঠাকুর সাকে আবার বাঁলতেছেন্‌--“মা, ত্মাম লেগেছে বলে কি কদিছি? না।-- 

“আনি অ খেদে খেদ কার শ্যামা)! 
তুমি সাভা থাকতে আমার জাগা ঘরে ট্রি” 


কি করে ঈ-বরকে ডাকতে হয়-'ব্যাকুল হও, 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন_ বালক 
যেমন বেশ অসুখ হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায় । মাহমাঁদ ভক্তের 
সাহত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ সঁচ্চদানন্দ লাভ না হলে দিছুই হলো না বাবু! 

“ববেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর 'জানস নাই। রী 

“সংসারীদের অনরাগ ক্ষাণক-তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে-_'একি 
ফৃল দেখে হয়'ত বলে, আহা! কি চমৎকার ঈশ্বরের সনম্টি ! 

ণ্ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যাতব্যস্ত করে, তখন 





শখ 


শ্রমহেন্্নাথ গপু 
(শ্রীম ) 


জন্ম ১২৬১, ৩১শে আব শুক্রবার । উঠাকরকে পথম ছলপন- ১৬৬২৭- 
ফেব্রুয়ারী । শ্রীঠাকুরের সভে--১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ জাগন্ট। শ্লীর্রীযানকৃঞ্চ 
কথন পণ্ঠ ভাগ ও গস্পেল অভ শ্রীরামফক-এর লেখক | দেহত্যাগ ১৯৩, 
৪ঠা। জন ১৩৩৯, ২১ শে জৈন্ঠ শনিধার, ফলহারিপণ অজিস্যা াথি। 


দক্ষেণেশ্বর-অন্দিরেস্রাখাল, মাহমা প্রসাভি ভন্তসঞঙ্গো ৬৫ 


বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয় । বুল 
হলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। তান যে কালে জল্ম দিয়েছেন, সে কালে 
তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। 'তাঁন আপনার বাপ, আপনার মা; তা 
উপ্র ভ্জার খাটে । "দাও পারচয়। নয় গলায় ছার দিব! 

কির্‌পে মাকে ডাকতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন-_“আম মা বলে এইরুপে 
ডাকতাম--মা আনন্দময়ী!- দেখা দিতে যে হবে 1 

“আবার কখন বলতাম,-ওহে দননাথ-জগন্নাথ-আস ত জগৎ ছাড়া নই 
নাথ! আম জ্ঞানহীন- সাধনহীন,_ভাক্তহবীন- আমি কিছুই জান না-_দয়া 
করে দেখা দিতে হবে ।” 

ঠাকুর আতি করুণ স্বরে সুর্র কারয়া, কিরুপে তাঁহাকে ডাঁকিতে হয়, 
শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শাানয়া ভক্তদের হৃদয় দ্ুবীভূত হইতেছে,_ 
মাহমাচরণ চক্ষের জলে ভাঁসয়া যাইতেছেন ৷ 

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বাঁলিতেছেন-- 

“ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে 2” 


তৃতপয় পরিচ্ছেদ 
শিবপুর ভন্তগশ ও আমমোস্তারি বেকলমা)-ল্রীমধয ডাস্তার 


শিবপুর হইতে ভন্তেরা আসলেন॥ তাহারা অত দূর হইতে কন্ট করিয়া 
আসয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ কারয়া থাকতে পারলেন না। সার 
সার গ্াঁটকতক কথা তাঁহাঁদগকে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপূরের ভভ্তদের প্রাতি)-ঈশ্বরই সত্য আর মৃত আদনত্য। 
বাব আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর এশ্বর্য। লোকে বাগান দেখে, বাটিক 
চায় কয়জনে £ 

ভন্ত- আজ্ঞা, উপায় কিঃ 

শ্লীরামকৃষ্₹_সদসৎ বিচার! তিনি সত্য আর সব আনিত্য- এইটি শর্বদা 
বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা । 

ভক্ত আজ্ঞে, সময় কই? 

শ্রীরামকৃষ্*- যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে৷ 

“যারা একান্ত পারবে না তারা দু'বেলা খুব দুটো বরে প্রণাম করবে। 
তান ত অন্তর্ধামী,বুঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ বরতে হয়। 
তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,_তাঁকে আমমোন্তার বেকলমা) দণ্ড । কিন্তু 
তাঁকে লাভ না করলে-_-তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হলো না ।” 

একজন ভন্ত- আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও ভা । 

৪র্ধ--€৫ 


৬৬ শ্রাশ্্রীরামকফকঘামৃত--৪থ ভাগ [ ১৮৮৪, খরা ফেব্রুয়ারী 


শ্রীরামকৃষ-_ও কথা আর বোলো না। গঞ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা 
নয়। আম এত বড় লোক, আমি অমুক-এই সব অহত্কার না গেলে তাঁকে 
পাওয়া যায়,না। “আম িপিকে ভীন্তর জলে জয়ে সমভূমি করে ফ্যালো। 


[কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশবরলাভ ] 


ভন্ত- সংসারে কেন 'তাঁন রেখেছেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ” সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী 
কাণ্চন 'দয়ে 'তাঁন ভূলিয়ে রেখেছেন। 

ভন্ত-কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন, তাঁর ইচ্ছা ঃ 

ন্রীরামকৃষ"_তিনি যাঁদ ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তা হলে আর কেউ 
সংসার করে না, সাঁন্টও চলে না। 

“চালের আড়তে বড় বড় ঠেকেব ভিতরে চাল থাকে । পাছে ই'দুরগুলো 
এ চালের সন্ধান পায়, তাই' দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়! 
এ খই মূড়াক মিন্ট লাগে, তাই ইপ্দুরগ্লো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। 
চালের সন্ধান আর করে না। 

“কন্তু দ্যাখো, এক সের চালে চোদ্দগুণ খই হয়। কাঁমনীকাণ্ুনের 
আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী । তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা 
1িতলোত্তমার রুপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়” 

ভন্ত--তঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইভাগরন্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী কাণ্চনের ভোগ 
যে ট্‌কু আছে সেট:কু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন 
খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, “মা 
যাবো হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে,_ 
'আয় তি তি! করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হলো, অমাঁন কাদতে 
আরম্ভ করলে । তখন একজন অচেনা লোক এসে বল্লে, আম তোকে মার 
কাছে লয়ে যাচ্ছি আয়। সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াতস গেল। 

“যাঁরা নিত্যাসদ্ধ, তাদের সংসারে চুকৃতে হয় না। তাদের ভোগের বানা 
জন্ম থেকেই মিটে গেছে। 


[ শ্রীমধ্‌ ডান্ডারের আগমন- ভ্রামধ্পৃ্দন ও নামমাহাত্ম্য ] 


পাঁচটা বজয়াছে। মধু ভান্তার আসয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড় ও 
ব্যান্ডেজ বাঁধতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাঁসতেছেন। আর বাঁলতেছেন, 
এহিক ও পারান্রকের মধুসূদন । 

মধু (সহাস্যে১ট কেবল নামের বোঝা বয়ে মার। 

শ্রীবামকৃষ্ণ সৈেহাসো)_কেন নাম কি কম? তান আর তাঁর নাম তফাৎ নয়৷ 


দাক্ষণেশবর-মান্দরে--র।বাল, মামা ভাত ভন্তপঙ্গে ৬৭ 


সত্যভামা যখন তূলাযন্দে স্ব্ণ-মাঁণ মাঁণিক্য দিয়ে তাকুরকে ওজন কট্ছিলেন, 
তখন হলো না! যখন রুঁকমণী তুলসী আর কৃষণনাম একাঁদকে [লিখে দিলেন, 
তখন ঠিক ওজন হলো! 

এইবার ডান্তার বাড়্‌ বাঁধিয়া দিবেন। মেজেতে বিছানা করা হহইল। 
ঠাকুর হাসতে হাসিতে মেজেতে আয়া শয়ন কাঁরতেছেন। সুর করিয়া 
কারিয়া বাঁলতেছেন “রাই-এর দশম দশা! বন্দে বলে, আর কত বা হবে!” 

ভন্তেরা চতুর্দিকে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর আবার গ্রাহিতেছেন-__“দঝ সাঁখ 
মিলি বৈঠল-সরোবদ কূলে” ভাকুরও হাঁসতেছেন, ভক্তেরাও হাসতেছেন। 
বাড় বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বালিতেছেন-__ 

“আমার কল্‌কাভার ডান্তারুদের ভত বিশ্বাস হয় না।" শম্ভুর বিকার 
হছে, ঢাকার সের্বাধকারী) বলে ও ।কছহ নয়, ও ওষধের নেশা! তার পরই 
মভ্রর দেশত্যাগ হলো !* 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
মাহল।চর্শের প্রীত উপদেশ 


সার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গ্েল। ক,ক্ষণ পরে অধর কলিকাতা 
হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভীমন্ঠ হইয়। প্রণান কাঁরলেন। ঘরে মাহমাঢরণ, 
রাখাল, দাস্টার। হাজরাও এক একবার আ[সতেছেন। 

অধন্--আপাঁন কেমন আছেন ? 

শ্রীরামকৃ্ক ্নেহমাখা স্বরে)-এই ন্যখো! হাতে লেগে কি হয়েছে। 
(সহাস্যে১ট আছি আর কেমন! 

অধর মেতেতে জ্তপঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বাঁলতোছেন।- 
প্তুমি একবার এইটে হাত বালয়ে দাও তে! 
ঠাকুর হাহমাচরণের সাঁহত আবার কথা কাঁহতেছেন। 


(মুজকথা অহৈতুকণ ভান্ত-_-স্বদ্বরূশধুকে জানো ] 


শ্লীরামকুষ্ণ মেহিমার প্রাতি)-অহৈভুকখী ভল্তি--তুমি এইটি যাঁদ সাধতে 
পার, তাহলে বেশ হয়। 

“মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না; কেবল তোমাম়্ 
চাই! এর নাম অহৈতুকন ভাঙ্ত। বাবুর কাছে অনেকেই আসে-নানা কামনা 


* শাম্ভ মল্লিকেব মৃতা- ১৮৮ 


$৮ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ার* 


করে; কিন্তু যাঁদ কেউ কিছুই চায় না কেবল ভলবাসে' বোলে বাবুকে দেখতে 
আসে, তা হলে বাব্রও ভালবাসা তার উপর হয়। 

প্রহমাদের অহৈতুকা ভান্ত- ঈশ্বরের প্রীত শুদ্ধ নিম্কাম ভালবাসা । 

মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে বাঁলতেছেন,_ 
“আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বাল, শোন। 

(মাহমার প্রীতি)_“বেদান্তমতে স্বস্বরূপকে চিন্তে হয়। কিন্তু অহং 
ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বরুপ-যেন জলকে দৃভাগ 
বচ্ছে। আম আলাদা, তুমি আলাদা । 

“সমাধস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে রঙ্গকে বোধে বোধ হয়।” 

ভন্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে 2 তা 
যাঁদ হয়ে থাকে তবে ডীন 'আম” 'আম' করতেছেন কেন? 

ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন--আম' মহিম চক্কবতাঁ,, বিদ্বান, এই 
'আমি' ত্যাগ করতে হবে। 'িদযর “আঁমাতে দোষ নাই । শঙ্করাচার্য লোক- 
শিক্ষার জন্য "বিদ্যার আমি' রেখোঁছলেন। 

“্স্নরগিলোক সম্যন্ধে খুব জ্াব্ধান না থাকলে ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না। আই 
সংসারে কঠিন। যত বলন্বান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কাল 
লগাবে। যুবতীর অঙ্গে নিলকাগেরও কাম হয়। 

“তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদায়ায় কখন কখন গমন, দোষের নয়? যেমন মলমত্র 
তগগ্গ তেমনই বেতঃ ত্যাগ্র-পায়খানা আর মনে নাই। 


«আধা ছানার মন্ডা কখন বা খেলে। মোহমার হাস্য)। সংসারীর পক্ষে 
তত দোষের নয়। 


[সন্নযাসপীর কঠিন নিয়ম ও ভাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


“সল্প টর পক্ষে খুব দোষের । ঈন্যাদগ স্তবলোকেব চিন্রপট পর্যন্ত দেখবে 
না। সম্যাসীর পক্ষে হ্রীলোক,-খুথ্ ফেলে থুথু খাওয়া । 

“্জীলোকিদের সঙ্গে সন্ননস? বসে বসে কথা কবে না- হাজার ভক্ত হলেও । 
জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না। 

“সন্যাস কামিনশ কাণ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে-যেমন মেয়ের পট পর্মন্ত 
দেখবে না, তেমনি কাণ্তন- টাকা- স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও 
ঘাগাপ! হিসাব, দুশ্চিন্তা টাকার অহত্কার, লেকের উপর ক্লোধ, কাছে থকেলে 
এই সব এসে পড়ে ।-সূর্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে । * 
বল্লাম 'তাও হবে না-কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে । ৃ 

“সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেনঃ তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, 


দক্ষিণে*বর-মন্দিরে--রাখাল, মাহমা প্রভাতি ভন্তলঙ্গে ৬৯ 


গার লোকশিক্ষার জন্য। সন্বযাসী যাঁদও নিজে নিালষ্ত হয জিতৌন্দ্রিয় হয়-- 
তব লোকাশক্ষার জন্য কাঁমনীকাণ্চন এইরপে ত্যাগ করবে । 

“সন্বযাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে! তবেই 
ত তারা কাঁমনী কাণ্চন ত্যাগ করতে চেস্টা করবে! 

“এ ত্যাগ শিক্ষা যাঁদ সন্ব্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে! 


[জনকাদর ঈশ্বরলাভের পর সংসার- সা ও শুকরমাংস ] 


“তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে 
রাখা । জনক ব্রন্গজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে 'ছিলেন। 

'জনক দুখান তরবার ঘোরাতেন- জ্ঞানের আবার কর্মের । সন্ন্যাস কর্ম 
ত্যাগ করে । তাই কেবল একখানা তরবার-জ্ঞানের । জনকের মত জ্ঞানী সংসারী 
গাছের নীচের ফল উপরের ফল দুই-ই খেতে পারে। সাধসেবা, আঁতাঁথি- 
সৎকার এ সব পারে । মাকে বলেছিলাম, “মা, আম শংট্‌কে সাধু হব না)? 

“ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। রক্ষজ্ঞানী খাঁষ ভ্রহ্মা- 
নন্দের পর সব খেতে পারতো-শকরমাংস পধন্তি। 


| চার আশ্রম, যোগতভ্ব ও শ্রালামকৃষ্ণ) 


(যহিমার প্রাতি)-“মোটাম্যাট দুই প্রকার বোগ- কর্ম যোগ আর মনোযোগ, 
-কস্মর দ্বারা যোগ আর মনের দবার। যোগ । 

'ব্রন্ষচর্য, গাহস্থ, বানপ্রস্থ আল সম্যল-এব্র মধ্যে প্রথম তিনাটিতে কর্ম 

করতে হয়। সল্গযাসীর দণ্ডকমণ্ডল় িতক্ষাপান্র ধাবণ করতে হয়। সন্ন্যাসী 
শনতাকর্ম করে। কিন্ত হয় ভ মনের যোগ শাই-জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। 
কোন কোন সন্্যাস ানত্যকর্ম কহ কিছ প্াখেলোকাশক্ষার জন্য। গৃহস্থ 
বা অন্যান্য জাশ্রমী যাঁদ নককাম কর্ম করতে পারে, তা হলে তাদের কর্মের 
দ্বারা যোগ হয়। 
»* “পরমহংস অবস্থায় যেমন শুকদেবাদর_কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, 
জপ, তর্পণ সন্ধ্যা এই ক্বন কর্ম । এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ । বাহরের 
কর্ম কখন কখন সাথ করে করে-_ লোকাশিক্ষার জন্য। 'কল্তু সরবরদা স্মরণ 
মনন থাকে। 


পঞ্চম পারচ্ছেদ 
মহিমাচরণের শাম্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি ৃ 


কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঁহম্াচরণকে 

শাদ্দ হইতে ছু স্তবাদি শুনাইতে বাঁললেন। মাঁহমাচরণ একখান বই লইয়া 

উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে ম্লোক তাহা শুনাইতেছেন-- 
“ঘদেকং নিচ্কলং প্রক্ম ব্যোমাতীতং নরঞ্জনম্‌। 
অপ্রতকর্টমাবজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপাত্তবাজজতমৃ॥, 

কমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পাঁড়তেছেন__ 

“অ্নিদ্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দেবতম্‌। 
প্রাতমা স্বল্পব্দ্ধীনাং সব্বন্র সমদার্শনামূ॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাঁদগের দেবতা আঁ্নি, মুানাদগের দেবতা হদয়মধ্যে স্ব্প 
বদ্ধ মনষ্যদের প্রাতিমাই দেবতা,-আর সমদর্শঁ মহাযোগটীদগের দেবত! 
সর্বত্রই আছেন। 

“সব সমদর্শিনাম*-এই কথা উচ্চারণ করিবামান্ন ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ 
কারয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড়্‌ ও ব্যান্ডেজ বাঁধা । 
ভন্তেরা সকলেই অবাকৃঁএই স্মদর্শঁ মহাযোগীর অবস্থা দিনক্ষণ 
কাঁরতেছেন। 

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়ইয়া প্রকাতিস্থ হইলেন ও আবার আসন: স্হণ 
কাঁরলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভান্তর শোক আবাত্ত কিতে 
বললেন মাহিমঞ্চ নারদপণ্রান্র হইতে আবাত্ত কারতেছেন_ 

অন্তর্বাহর্ধাদহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 
নান্তর্বহর্ষাদহারস্তপসা ততঃ 'িমৃ 
আরাধিতো যাঁদ হারিস্তপসা ততঃ কিম । 
নারাধিতো যাঁদ হরিস্তপসা ততঃ কিমৃ॥ 
বরমূ বিরম্‌ ব্রহ্গন্‌ কিং তপস্যাসু বংস। 
ব্রজ ব্রজ দ্বজ শাঘ্বং শঙ্করং জ্বানীসন্ধূমৃ॥ 
লভ লভ হরিভন্তিং বৈষাবোন্তাং সুপক্কাম্‌। 
ভবাঁনগড়নিব্তধচ্ছেদনশং কর্তরাঁণ ॥ 

শ্ীরামকৃষ্২ আহা! আহা! 

[ ভাণ্ড ও ব্রহ্মাশ্ড- তুমিই চিদানন্দ_ নাহং নাহং] 
শ্লোকগণ্ণলর আবধত্ত শ্রনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিন্ট হইতোছনেন॥ 
কম্টে ভাব সংবরণ কাঁরলেন। এইবার যাঁতপণুক পাঠ হইতেছে_ 


যস্যামিদং কজ্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং, ভাতি মনোবিলাসম্‌ । 
সচ্চিসখৈকং জগদাতরুন্পং, সা কাশিকাহং নিজবোধর্পম্॥ 


ফপেশবর-মান্দিরেস-মান্টরে, ঙরেন্দর প্রভৃতি ভন্তসঙ্জে ৭১ 
লা কাশিকাহং নিজবোধরূপং-এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে 
বলিতেহেন, “যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ত্রঙ্গান্ডে ।” 
এইবার পাঠ হইতেছে 'ির্বাণষট্‌কং-- 
ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাচত্তানি নাহ 
ন চ শ্রোত্রীজহেৰ ন চ ঘ্রাণনেন্রে। 
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু- 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহমৃ॥ 
যতবার মাঁহমাচরণ বাঁলতেছেন-চিদানন্দর্পঃ শিবোহহং শিবোহহমত 
ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন 
“নাহং! নাহং!- তুমি তুমি [চদানন্দ ।” 
মহিমাচরণ জীবল্মান্ত গীতা থেকে কিছু পাঁড়য়া ষটচক্রবর্ণনা পাঁড়তেছেন। 
তান নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছলেন, বাঁললেন। 
এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বণনা কারতেছেন,_ও সাম্ভবী বিদ্যার। 
সাম্ভবী;- যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই। 


. [পুর্বকথা- সাধবদের কাজে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ] 


মাহমা_ রামগীতার বেশ বেশ কথা আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তুমি রামগভা রমগঈভা কচ্ছো._তবে তুমি ঘোর 
বেদান্তী! সাধূরা কত পড়তো এখানে। 
মাহমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পাঁড়তেছেন--তৈলধারামবিচ্ছিল্মমৃ- 
দীর্ঘঘন্টানিনাদবং! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন-- 
উধর্বপূর্ণমধ্পূর্ণং মধ্যপূর্ণৎ যদাতকম্‌। 
সর্বপর্ণৎ স আত্মোতি সমাধস্থস্য লক্ষণম0৮ 
অধর, মহিমাচরণ" ক্রমে প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 


ষ্ঠ পারচ্ছেদ 
উন্মাদ অবস্ধা--সরলতা ও দ্ত্যকথা 


পঁরাঁদন রাঁববার, শুরা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮৪ খঙ্টাব্দ (২১শে মাঘ ১২৯০ সাল)। 
মাঘ শুরা সষ্তমী। মধ্যাহে সেবার পর ঠাকুর নজাসনে বাঁসয়া আছেন। 
কাঁলকাতা হইতে রাম লুরেন্দ্র প্রভীতি ভন্তেরা তাঁহার অসুখ শীনয়া চাল্তিত 
হইয়া আদসয়াছেন। মাস্টার কাহে বাঁসয়া আছেন । ঠাকুরের হাতে বাড়্‌ বাঁধা, 
ভন্তরদের সাহত কথা কহুতেছেন। 


[ পৃৰবকিথা-উল্মাদ, জানবাজারে বাস-সরলতা ও সত্যকথা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাঁতি)_এমাঁন অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাঁকি 
করবার জো নাই। বালকের অবস্থা! 

“রাখাল আম্মার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, 
গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডান্তারকে আড়ালে 'নয়ে গিয়ে 
সব কথা বলাঁছলো॥। তখন চেশচয়ে বল্লাম কোথা গো মধ্সদন, দেখবে এস, 
আমার হাত ভেঙ্গে গেছে! 

“সেজেবাবু আর সেজো 'শিাল্ি যে ঘরে শুতো সেই ঘরে আমিও শনতাম ! 
তারা ঠিক ছেলোঁটর মতন আমায় যত্র করত। তখন আমার উল্মাদ অবস্থা । 
সেজোবাবু বলতো, বাবা তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পাও 2 
আঁম বলতাম, “পাই"। 

“সেজো গান সেজোবাবূকে সন্দেহ করে বলোছিল, যাঁদ কোথাও যাও 
ভটচাঁষ্য মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো_ আমায় নীচে 
বসালে। তারপর আধ ঘন্টা পরে এসে বললে, চল বাবা, গাঁড়তে উঠবে চল ॥ 
সেজো শিল্পি জিজ্ঞাসা কলে, আম 'ঠিক এ সব কথা বলুম। আন বল, 
দ্যাখগা, একটা বাড়ীতে আমরা গেলুম.উীন আমায় নীচে বসালে- উপরে 
'আপাঁন গেল; আধ ঘন্টা পরে এসে বল্লে, চল ব'বা চল"! সেজো গন যা 
হয় বুঝে নিলে। 

“মাড়েদের এক সাঁরক এখানকার গাছের ফল, কাঁপ গাড়ী করে পাড়ীতে 
চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বল্লুম ৮” 


একাদশ খণ্ড 
দাক্ষণেশবর মাঁন্দরে রাখাল, মাম্টার, মণিলাল প্রভাত সঙ্গে 
প্রথম পারিচ্ছেদ 


ঠাকুর অধৈর্য কেন 2 মাঁণ মলিকের প্রতি উপদেশ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহে সেবার প্র একট "বিশ্রাম কাঁরতেছেন। মেজেতে মাঁণি 

মাল্লক বাঁসয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে এখনও বাড়্‌ বাঁধা। মাস্টার আসিয়া 

প্রণাম কিয়া মাঁণ মল্লিকের নিকট মেজেতে বাঁসলেন। আজ রাঁববার, কৃষ্ণা 

শ্রয়োদশনী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ (৯৩ই ফাল্গুন, ১২৯০ সাল)। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মোন্টারের প্রাতি)-কিসে করে এলে? 

মাম্টার_ আজ্ঞা, আলমবাজার পযন্তি গ্রাড় করে এসে ওখান থেকে হেণ্টে 

এসেছি।. | 

মাণলাল- উঃ! খুব ঘেমেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)ট-তাই ভাব, আমার এ সব বাই নয়! তা না হলে 
ইংিশম্যানরা এত কম্ট করে আসে! 

ঠাকুর কেমন আছেন- হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্২-আমি এইটার জন্য এক একবার অধৈর্য হই-একে দেখাই 
আবার ওকে দেখাই_আর বাঁল, হ্যাগা ভাল হবে কি? রাখাল চটে,_আমার 
অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে কার এখান থেকে নার যাক-আবার 
মাকে বাল, মা কোথায় যাবে কোথায় জ্লতে পড়তে যাবে! 

“আমার বালকর মত অধৈর্য অবস্থা আক্ত বলে নয় । সেজোবাবূকে হাত 
দেখাত।ন. বলতাম হ্যাঁগা আমার ক অসুখ করেছে? 

'আচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিম্ঠা কই ?-ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাঁড়র 
কাছে জাকাতের মত লাি হাতে কতকগুলো মানুৰ এলো! আমি ঠাকুরদেব 
না করতে আগলাম। কিন্তু কখন বাঁল রাম, কখন দুর্গা, কখন শু তৎসৎ-- 
ঘে১: খাটে । 

মমোল্টারের প্রাতি)-“আচ্ছা কেন এত অধৈর্য আমার 2” 

মাষ্টার আপাঁন সবদাই সমাধস্থ-ভন্তদের জন্য একটু মন শরীরের 
উ€- রেখেছেন, তাই-শরীর রক্ষার জন্য এক একবার অধৈর্য হন। 

শ্বীরামকৃষঃ_ হাঁ, একট মন আছে কেবল শরীরে--আর ভাল্ডি ভন্ত 'নয়ে 


থাক তৈ.। 


৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষথাগৃত--৪র্ "ভাগ, [ ১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়ার। 


[ 8১7100901, দর্শন প্রস্তাব ঠাকুরের চিড়িয়াখানা দর্শন কঞ্গা] 


মণিলাল মল্লিক এগ্‌জিবিশনৃ্এর গঙ্গা কারতেছেন। 

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন- বড় সুন্দর মৃর্ত শুনে ঠাকুরের 
চক্ষে জল আঁসয়াছে। সেই বাৎসল্যরসের প্রাতমা যশোদার কথা শানয়া 
ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে,তাই কাঁদতেহেন। : _ 

মণিলাল-_ আপনার অসুখ৮তা না হলে আপাঁন একবার গিয়ে দেখে 
আসৃতেন- গড়ের মাঠের প্রদর্শন॥! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টার প্রভৃতির প্রতি)_-আঁম গেলে সব দেখতে পাব না! একটা 
ধিকছু দেখেই বেহঠশ হয়ে যাবো_আর কিছু দেখা হবে না। 'চাঁড়য়াখানা 
দেখাতে, লয়ে গিছলো। সিংহ দর্শন করেই আম সমাধিস্থ ভয়ে গেলাম 
ঈশবরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো-তখন আর অন্য জানোয়ার 
কে দেখে সিংহ দেখেই ফিরে এলাম | তাই যদ; মাল্পকের মা একবার বলে, 
এগৃজাবিশন্”এ একে 'িনয়ে চল--আবার বলে, না! 

মণি মাল্লক পুরাতন ব্র্গজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়রাছে। ঠাকুর তাঁহারই 
ভবে কথাচ্ছলে, তাঁহাকে উপদেশ 'দিতেছেন। 


$ 


[পূর্বকথা-জয়নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন- গোৌরখপন্ডিত ] 


শ্রীরামকৃষ্২-জয় নারায়ণ পাঁণ্ডত খুব উদান 1ছল। গিয়ে দেখলাম বেশ 
ভাবাট। ছেলেগুলি বুট পরা:_নিজে বলে আঁম কাশী যাবো । যা বললে 
তাই শেষে কলে। কাশীতে বাদ-আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো ।* 

“বয়স হলে সংসার থেকে এ রকম চলে ীগয়ে ঈশ্বরাঁচন্তা করা ভাল। 
ক বল 2% 

মাঁণলাল-হাঁ; সংসারের ঝঞ্ধাট ভাল লাগে না। 

শ্রীরামকৃষ্+ গৌর স্তীকে-পজ্পাঞ্জ দিয়ে পূজা করতো । সকল স্ত্রীই 
ভগবতাঁর এক একটি রূপ। 

মোঁণলালের প্রতি) “তোমার সেই কথাটি এদের বলতো গা।» 

মাণলাল (সহাস্যেনৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হাঁচ্ছিলো! একজন 
পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব 'দচ্ছিল। 'আঁম নানা শাস্ত পাঁড়ছি বেদ+ 
বেদান্ত ফষড়দর্শন।॥ একজনকে িজঙ্ঞসা কল্ে-বেদান্ত জান?” সে বলে, 
"আজ্ঞা না।” 'তুঁম সাথ্খ্য পাতঞ্জল জান ?._আজ্ঞা না। দর্শন টর্শন কিছুই 
শি ক কও ু 


এ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৯-এর পূর্বে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। পশ্ডিত জয় !রায়ণের 
কাশ্টী গমন ১৮৬৯ জন্ম--১৮০৪। কাশীপ্রাস্ত১৮৭৩ খ্‌ও। 


দাক্ষিণেশবর-মান্দিরে-_মাঁণলাল, রাখাল, মান্টার প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 4" 


'পন্ডিত সগর্বে কথা কাঁহতেছেন ও লোকাট চুপ করে সে আছে। এমন্‌ 
সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়_নৌকা ডুবতে লাগলো ।॥ সেই লোকটি বল্লে, 'পাণ্ডিতজী, 
আপাঁন- সাঁতার জানেন? পাঁণ্ডিত বল্লেন; 'না”। সে বলে, আম সাথ্ব্য 
পাতঞ্জল জান না, 'কল্তু সাঁতার জান।” 


[ঈশ্বরই বস্তু আর স্ব অবস্তু-লক্ষ বেধা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে! ভবনদদ পার হতে 
জানই: দরকার । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। 

“লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি 
দেখতে পাচ্ছ £--এই রাজাদের ক তুমি দেখতে পাচ্ছই অজ্ন বলেন,নাঠ। 
“আমাকে দেখতে পাচ্ছ 2৮ নাল গাছ দেখতে পাচ্ছ 2--না”। গাছের উপর 
পাখি দেখতে পাচ্ছ 2৮-না"। তবে টি দেখতে পাচ্ছো ৯৮-শুধু পাঁখর চোখ । 

“যে শুধু পাঁখর চোখাঁট দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিধৃতে পারে। 

“যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর। অন্য' খবরে 
আমাদের কাজ কিঃ হনুমান বলোছিল, ০০০৮১ অতো জান না,_ 
কেবল রাম চিন্তা কাঁর। 

(মান্টারের প্রাতি)_“খানকতক পাথা এখানকার জন্যে কিনে দিও। 

(মণিলালের প্রতি)--ওগ্ো তুমি একবার এ*র মমোম্টারের) বাবার কাছে 
যেও। ভন্ত দেখলে উন্দীপন হবে ৮ 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
শ্রীধন্ত মাণলাল প্রভাতির প্রাতি উপদেশ নরলাীলা 


শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বাঁসয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভন্তেরা মেজ্বেভে 
বাঁসয়া ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান কাঁরতেছেন। 

শ্রীর'মকৃষ্ণ মোস্টারের প্রাতি)_এই হাত ভাঙ্গার পর একটা ভারী অবস্থ্ 
বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটি কেবল ভাল লাগছে। 

“নিত্য আর লীলা । নিত্য-সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ! 

ণ্লীলা- ঈশ্বরুলীলা, দেবলটীলা, নরলীলা, জগতলাীলা । 


[তু সাচ্চদানন্দ- বৈষ্ণবচরনের শিক্ষা গাকুবের নমল দর 


“বৈষ্বচরণ বলতো নরলীলায় বি*বাস, হলে তবে পূর্ণ জ্জান হবে। তখন 
শুনতাম না। এখন দেখাছ ঠিক। বৈষবচরণ মানুষের ছবি দেখে কোমল ভাঝ 
প্রেমের ভাব--পছন্দ' করতো! 


9৬ শ্রীশ্রীরামকুফকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারণ 


(মাণলালের প্রতি)_“ঈশ্বরই মান্দষ হয়ে লীলা কচ্ছেন-তিনিই মাঁণ 
মল্লিক হয়েছেন। 'শখরা শিক্ষা দেয়, তু নাচ্ছদানন্দ। 

“এক একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ)-কে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক 
হয়, আর আনন্দে ভাসে । হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। (মাস্টারের 
প্রীতি) সোঁদন গাড়ীতে আসতে আসতে বাব্রামকে দেখে যেমন হয়েছিল-_ 
তুমি তো গাড়ীতে ছিলে। 

“শব যখন স্বস্বরূপকে দেখেন, তখন 'আঁম কি! 'আমি কি! বলে 
নৃত্য করেন। 

“অধ্যাক্ম্যে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) এ কথাই আছে। নারদ বলছেন, হে রাম 
যত পদরুষ সব তুমি--সাীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন। 

“রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই সব মানৃষের 
রূপ ধরে রয়েছেন! আসল-নকল সমান বোধ হলো। . 

“কুমারী পূজা করে কেন” সব স্লীলোক ভগবতশীর এক একাঁট বৃপ। 
শুদ্ধাত্া কূমারীতে ভগবতটর বেশন প্রকাশ । 


[কেন অসহখে ঠাকুর অধৈর্য- ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা ] 


(মান্টারের প্রাত)--"কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য হই। আমায় বালকের 
স্বভাবে রেখেছে । বালকের সব শানর্ভর মার উপর। 


“দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কোদল করতে করতে বলে, আমি 
সাকে বলে দিব। * 


[ রাধাবাজারে সরেন্দ্র কর্তৃক ফটোছবি তুল্যনো ১৮৮১ 


“রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সোঁদন রাজেস্র 
গমল্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল_কেশব সেন আর সব আসবে শুনোছিলুম। 
গোটাকতক কথা বল্‌বো বলে ঠিক করোছলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে 
গেলাম! তখন বল্লাম!-মা তুই বলবি! আম আর 'ক বলবো! 


[পূর্বকথা কোম্নার [সিং রামলালের মা-_ কুমারী পূজা ] 


“আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়ববলে, আমার 
আবার রোগ! 

«“কোয়ার নং বল্লে, তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে ?, 

“আমার স্বভাব এই-_আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী £তাঁনি 


কথা কবেন। সেই কথাই কথা'। সরস্বতীর জ্ঞানের একাঁট কিরণে এক াজার 
পশ্ডিত থ হয়ে যায়! 


দাঁক্ষিণেশ্বর-মান্দরে--মাঁণলাল, রাখাল, মান্টার প্রভাতি ভত্তমণ্গে ৭৪ 


“ভক্তের অবস্থায় বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে । তাই রাখাল প্রভাতির 
সঙ্গে ফছকিমি করি । জ্বানীর অবস্থায় নাখুলে উট হত না? 

«এ অবস্থায় দোখ মা-ই সব হয়েছেন। সবন্ তাঁকে দেখতে পাই! 

“কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন দৃষ্টল্োক পযন্ত ভাগবত 
পাণ্ডিতের ভাই পর্য্ত। 

“রামলালের মা-কে বকৃতৈ গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই 
একট রূপ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী পূজা কাঁরি। 

“আমার মাগ (ভত্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়ে হাত বুলায়ে দেয়_তার পর আ'ম 
আবার নমস্কার করি । 

“তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,হৃদে থাকলে পায়ে হাত 
দেয় কে!-_কারুকে পা ছততে দিতো না। 

“এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়। 

প্দ্যাখো, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুকন্যে 
হোক, ছোট হোক - ঠাকুর সেবায় লাগবে ।” 


'বাদশ খণ্ড 


অধর, মাস্টার, আাহমা প্রভৃতি ভন্তসজ্ঞে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখে অধৈর্য কেন 2 বিজ্ঞানীর অবস্থা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ক মধ্যাহে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভাতি ভন্তঞ্ঙ্গ সয়া 
আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে-এখনও হাতে বাড় বাঁধা । আজ রাবির, 
২৩শে মার্চ ১৮৮৪ 0১১ই চৈত্র ১২৯০)। 

নিজের অস্খ,_কিন্তু শাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভন্ত 
আসতেছেন॥। সর্বদাই ঈশবরকথ। প্রসঙ্গে আনন্দ কখনও কীর্তনানন্দ 
কখনও বা ৬7৯ ম।বস্থ হয়া ব্র্ধানন্দ ভোগ করতেছেন ॥। ভভেরা অবাক: 
হওক দখে । ঠাকুর কথা কাহতেছেন। 


[নরেন্দ্রের ববাহ-সম্বম্ধ- নরেন্দ্র দলপতি] 


রাম--আর 'মন্রের কন্যার সহ্ে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা 
দেবে বলেছে। 

উরামউজ্ (হাস্য) এ রকম একটা দলপাঁত টলপাঁত হয়ে যেতে পারে। 
৩ যোৌঁকে যাঝে সেই দিকে একটা কিছ বড় হয়ে দাঁড়াবে। 

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা জ।র বেশ? ভুজিতে দিলেন না। 

(রামের প্রতি) “আচ্ছা, অস্চখ হলে আদ এত অধৈর্য হই কেন? একবার 
একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে ॥। একবার ওকে [জিজ্ঞাসা করি। 

“ক জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়! 

“ঁতনিই, ডান্তার-কাবরাজ হয়েছেন। তাই সকল িাকৎসককেই বিশ্বাস 
করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশবাস হয় না। 


[পৃর্কথা- শম্ভু মাদক ও হলধানশির অস্যথ ] 


“শম্ভুর ঘোর িকার- সর্বাঁধকার* দেখে বলে ওষধের গরম । 

“হলধার? হাত দেখালে, ডান্তার বল্লে, চোখ দোখ;৩! গিলে হয়েছে ॥ 
হলধারী বললে, শপলে-টিলে কোথাও কিছ নাই ।” 

“মধ ডান্তারের ওষধাঁটি বেশ ।৮ র্‌ 

রাম__ওষধে উপকার হয় না। তবে প্রকীতকে অনেকটা সাহাধ্য করে। 

ভ্রীরামকৃষ্- ওঁষধে উপকার না হলে, আ।ফমে বাহে) বন্থ হয় কেন? 


দগ্ছিণেশ্বর-মান্দিরে--্লাম, মান্টার, প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ৭৯ 


[কেশব সেনের কথা--স্যলভ-সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো] 


রাম কেশবের শরীর ত্যাগের কথা বাঁলতেছেন। 

রাম_-আপান ত ঠিক বলোছলেন,_ভাল গোলাপের_(বসরাই গোলাপের) 
গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধ খুলে দেয়,শাশির পেলে আরও তেজে গাছ 
হবে। সদ্ধবচন ত ফলেছে! 

শ্রীরামকৃষ্২-কে জানে বাপু, অত 'হসাব করি নাই; তোমর।ই বলছ। 

রাম--ওরা আপনার বিষয় (সুলভ লমাচারে) ছাপিয়ে দিয়োছল। 

শ্রীরামহক--ছাগির়ে দেওয়া! এ নক! এখন ছাপানো কেন 8 আমি খাই- 
দ। থাক, এর কিছু জান না। 

“কেশব সেনকে আম বল্পাঞ্চ কেন ছাপালে? তা বজ্লে তোমার কাছে 
লোক জানবে বলে। 


[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শা্তদ্বা্া-হনলানাসং-এর ক্ুন্তিদর্শন ] 


(রোম প্রভীতির পাত) মানবের শন্ডি দ্বাব্‌ লোকাশক্ষা হম না। ঈন্বরেন 
শত লও লে জানধ্যা জগ কল্প খায় না। 

“দুইনে কুস্তি লড়োছল-হনমান সিং আর একতান পাঞ্জাবী মুপয়ান। 
মুসলমান গদব হম্ঠপ্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনের দিন এ 
দ।লেনঘ খুব করে খেলে! সবাই ভাবলে, পি ভবে । হলুশান সিংলনা 
নয়লা বাপড়-কাঁদন ধরে কম বন খেলে, আন শখাবীরের নাম জগতে লাধদন। 
যোঁদন কুচিভ হল, সেদিন একবজর উপবাস । সকলে ভবলে, এ নিশ্চয়ই হাসকে। 
কিন্তু সেই জিতলো । যে পনর দিন ধরে দেলে, সেই হারলো । 

“ছাপাছাঁপ করলে ?ক হবে ৮০ লোব্াাশগল দেবে তাবু শক্তি গনবরের 
কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোফা শিক্ষা হয় না। 


[ বাল্য--কামারগুকুরে লাহাদের বাড়? সংধদের পা্শ্রবণ ] 


“আমি মর্খোত্তম।৮ সেকলের হাস্য)। 

একজন ভন্ত-_-তা হলে আপনার শখ থেকে বেদ বেদান্ত-_তা ছাড়াও ক 
কি- বেরোয় কেন £ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাক্যেটই-কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে কোমার”কুঁরে) 
সাধুরা যা পণ্ড়তো, বুঝতে পারতুম। তবে একট-আধটন ফাঁক যায়। কোন 
পাঁণ্ডিত এসে যাঁদ সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পাঁর। কিন্তু নিজে ১০৯ 
কথা কইতে পার না। 


[পাণ্ডিত্য ক জশবনের উদ্দেশ্য 2 মূর্খ ও ঈশ্বরের কুপা)]' 
“তাঁকে লাভ করাই ক্রীবনের উদ্দেশ্য । লক্ষ্য কিধবার সময় অজর্ন বল্লেন 


৮০ ভ্রীীরামকষ্কথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে মার্চ 


-আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কেবল পাখির চক্ষু দেখতে প্যাচ্ছ__ 
রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,-গাছ দেখতে পাচ্ছ না-পাঁখ পর্যন্ত দেখতে 
পাচ্ছি না। 

“তাঁকে লাভ হলেই হলো! সংস্কৃত নাই .জানলাম। 

“তাঁর কৃপা পাঁণ্ডত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর-ষে তাঁকে পাবার জন্য 
ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ। 

“বাপের পাঁচাট ছেলে,_দূুই একজন বাবা” বলে ভাকতে পারে । আবার কেউ 
বা “বা বলে ডাকে, কেউ বা পা" বলে ডাকে, সবটা উন্চারণ করতে পারে 
না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপ্রে বেশি ভালবাসা হবে 2ষে পা? বলে 
তার চেয়ে£ বাবা জানে এরা কাঁচ ছেলে, বাক” ঠিক বলতে পাচ্ছে না।* 

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরলখঈলায় মন] 

«এই হাত ভাঙ্গার পর্ন একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে_নরলণীলার 1দকে মনটা 

“মাটির প্রাতঘায় তাঁর পূজা হয়-আর মানুষে হয় নাঃ 

“একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙকার কূলে. ভেলে 
এসোছিল। বিভীষণের আঙ্ঞায় লোকাঁটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। আহ! 
এট আমার রামচন্দ্র ন্যায় মর্ত সেই নররূপ ৮ এই বলে বভীষণ আনন্দে 
বিভোর হলেন। আর এ লোকাঁটকে বসন ভূষণ পাঁরয়ে পূজা আর আরাত 
করতে লাগলেন। 

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শান, তখন আমার যে কি আনন্দ হয়োছিল, 
বলা যায় না। 


[ পৃর্কিথা-বৈষ্বচ্ঘ-ফঃলুইশ্যামবাজারের কর্তীভজাদের কথা] 


“বৈষ্বচরণকে জিজ্তাসা করাতে বলে, যে ষাকে ভালবাসে, তাকে ইস্ট বলে 
জানলে, ভগবানে শঈঘ্র মল জ্য। তুই কাকে ভালবাসিস 2" অমুক পুরুষকে ॥ 
তবে ওকেই তোর ইস্ট বলে জান, ও দেশে (কামারপুকুর, শ্যামবাজারে) 
আম বলাম এরুপ মত তমার নয়। আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে লম্বা 
লম্বা কথা কয়, আবার ব্যাভিচ্ করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে- আমাদের 
কি মুক্তি হবে নাঃ আমি বলাম-হবে ষাঁদ এক জনেতে ভগবান্‌ বলে 'নচ্চা 
থাকে । পাঁচ৮া পুরুত্ষর সঙ্গে থাকলে হবে না।» 

রাম_ কেদারবাব কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছ্‌লেন 2 

জ্রীরামকৃষ্-ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে। 
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দাঁক্ষণেম্বর-মান্দরে- রাম, নিত্যগে।পাল, মাহমা প্রভাত ভক্তসঙ্গে ৮১ 


[ 'হলধারণর বাবা” _-'আমার বাবা বৃন্দাবনে ফিত্তিশোঙ্ঠদর্শনে ভাব | 


(রাম, নিতাগোপাল প্রভাতির প্রাতি)--“ইনিই আম।র ইম্ট” এইটি ষোল আনা 
ববাস হলে_ তাঁকে লাভ হয়--দর্শন হয়। 

“আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস! 

“মেয়ের বাড়ী যাঁচ্ছল। রাস্তায় বেলফুল অব এবলপাতা চমৎকার হয়ে 
রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দই তিন ক্রোশ পথ ফিরে 
তার বাড়ী এলো । 

“রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বলেন। হলধারীর 
বাপ যান্না শুনতে "গাঁছল- একবারে দাঁড়য়ে উঠস।-যে কৈকেয়ী সেজেছে, 
তর কাছে এসে 'পামরী!- এই রুঁথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে 
গেল। 

“দনান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে রন্তবর্ণং চতৃমুখমৃএই সব বলে 
ধ্যান কর্তো-তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত! 

“আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্‌তেন, গাঁয়ের দোকানারা দাঁড়য়ে 
উদ্ভূত) বলৃত এ তিনি আসূছেন। 

“ঘখন হালদার পুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত 
না। খপর নিত--উীন ক স্নান করে গেছেন 2" 

“রঘুবীর! রঘুবীর! বলতেন, আর তার বূক রন্তবর্ণ হয়ে যেত। 

«আমারও এরকম হত। বৃন্দাবনে ফিরাতি গোম্ঠ দেখে, ভাবে শরীর 
এরূপ হয়ে গিছিলো। 

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস 'ছিল। হয় তো কালণীরূপে তিনি নাচ-ছেন, 
সাধক হাততাল দিচ্ছে! এরুপ কথাও শোনা মায়।” 


[পণ্গবর্টার হঠযোগণী] 
পণ্ঠটবটীর ঘরে একাঁট হঠ্যোগী আঁসয়াছেন। এড়েদর কুক্কিশোধের 
পুন রামপ্রসম্ন ও আরও কয়েকটি লোক এ হঠ্যোগনীকে বড় ভাত করেন। কিন্তু 


তরি আফম আর দুধে মাসে পচশ টাক। খরচা পড়ে। রামপ্রসম্ন ঢাকুরাক 
বলেছিলেন, "আপনার এখানে অনেক ভভন্তরা আসে কিছ বলে কনে দেবেন 
হঠযোগণীর জন্য তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যাও।৮ 

ঠাকুর কয়েকটি ভন্তকে বাঁললেন--পণ্টবটীতে হঠযোগতিকে দেখে এসো, 
কেমন লোকটি। 


৪€র্থ-৬ 


দ্বিতঈয় পারচ্ছেদ 
তাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রাতি উপদেশ 


'ঠাকুরদাদা' দু একাঁট বন্ধুস্জ্ে আঁসয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। বয়স 
২৭।২৮ হইবে। বরাহনগরে বাস। ব্রাহ্মণ পাশ্ডতের ছেলে, কথকত্ব অভ্যাস 
কাঁরতেছেন। সংসার ঘাড়ে পাড়য়াছে,ীদন কতক বৈরাগ্য হইয়া নিরুদ্দেশ 
হইয়াছলেন। এখনও সাধন-ভজন করেন। 

ভ্রীরামকৃষ_তৃমি কি হেটে আসৃঘো 2 কোথায় বাড়ী? 

ঠাকুরদাদা-আত্ঞা হাঁ; বন্াহনগরে বাড়ঈী। 

শ্রীরামকৃষ্*১ এখানে ক দরকার [ছিল ? 

ঠাকুর্দাদা--আজ্ড্া, আপনাকে দর্শন করতে আসা, তাঁকে ডাঁক-_ মাঝে মার 
অশাল্ভ হয় কেন? দু পাঁচ দিন বেশ আনন্দে ষায়__তার পর অশান্তি কেন 2 


[কারিকর; মন্ত্রে নৈ“বাস; হারিভন্তি; জ্ঞানের দুটি লক্ষণ ) 


'শ্লীরাসকৃফ বুঝোছি,ঠিক পড়ছে না। কারকর দাঁতে দতি বাঁসত্ে 
দেয়_তা হলে হয়_ একটু কোথার আটকে আছে। 
ঠাকুরদাদা-_ আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে। 
প্রীরামকষ- মল্ত নিয়েছ 2 
ঠাকুরদাদা- আজ্ঞা, হয়েছে । 
শ্ীরামকনফ” মল্দো বিশ্বাস আছে ৯ 
ঠাকুরদাদার বন্ধু বাঁলতেছেন- ইনি বেশ গান গাইতে পাবেন। 
ঠাকুর বালভেছেন--একটা গান গাও নাগো। 
ঠাকুরদাদা গাইতেছেন- 
ূ প্রেম গাস-কন্দরে, ফোগট হয়ে রাহব। 
আনন্লনঝ্নি পাশে ঘ়োতধ্যানে থাকিব ॥ 
তত্তফল আাহায়ে জ্ঞান-ক্ষুধা 1নবারিয়ে, 
বৈরাগ্য-কুসুঘ 'দয়ে শ্রীপাদপদ্ম প্ীজব। 
মিটাতে 'বরহ-তৃযা কু জলে আর যাব না, 
হৃদয়-করঞ্ুগ ভয়ে শান্তি-বার তভুলিব। 
কভু ভাব শৃঙ্গ পরনে, পদামৃত পান করে, 
হাঁসব কাঁদব জবার) নাচব গাইব। 
» জ্রীরামবুফ-আহা, বেশ গান! আনন্দ নর্ধর। তত্তৃফল হাসিব কী 
পর রিল? 


দাক্ষিণেশ্বকর-হন্দিরে-ঠাকুরদদা, মাহমা, রাম প্রড়ীতি ভন্তুসঙ্ে 


“তোমার ভিতর খেকে এমন গান 'ভাল লাগ্‌ছে- আবার কি! 

“সংসারে থাকতে চোলেই সুখ দুঃখ আছে-একটু আধটু অশান্তি আছে। 

“কাজলের ঘরে থাকুলে গায়ে একট কাল লাগেই ।” 

ঠাকুরদাদা- আজ্ঞা এখন কি করব বলে দিন্‌। 

শ্রীরামকৃষ্*-_হাততাঁল 'দয়ে সকালে বিকালে হারনাম করবে_ হারিবোল'_ 
হারবোল”_'হারবোল' বলে। 

“আর একবার এসো.- আমার হাতটা একটু সারুক। 

মাঁহমাচরণ আসয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

(মাহমর প্রতি)_“আহা ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন ।- গাও তো গা 
সেই গানটি আর একবার) * 


ঠাকুবদাদা আবার গাইলেন, প্রেম 1গারি-কন্দরে' ইতমাদ ॥ 
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বাঁলতেছেন-_তুঁম সেই শেল।কাঁট 
একবার বলত- হারিভন্তির কথা । 


মাহমাচরণ নারদপণ্তরাত হইতে সেই শ্লোকটি বালতেছেন-_- 


অল্তব্বপহর্ধীদ হরিস্তপসা ততঃ িমূ। 

নান্তব্বীহর্ষীদ হাবস্তপসা ততঃ কম ॥ 

আগ্াঁধতো যাঁদ হারস্তপসা ততঃ কম । 

নারাধতো ঘযাঁদ হাঁরস্তপসা ততঃ কম: ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ওটাও বল--লভ লভ হরিভান্তং। 
মাহমাচরণ বাঁলতেছেন-_ 


'বরম বিরম রন্ধন কিং তপস্যাসু বস। 
বজ ব্রজ দ্বজ শীঘ্বং শঙ্করং জ্ঞানাসন্ধুম্‌ ॥ 
লভ লভ হরিভান্তং বৈষবোন্তাং সৃপক্কাম্‌ । 
ভব-নগড়-নবন্ধচ্ছেদনশীং কর্তরাণ । 


শ্রীরামকৃফ-_-শঙ্কর হারভান্ত দিবেন । 

মাহমা-পাশমুত্তঃ সদা শিব । 

শ্রীরামকুফ_ লবঙ্জা, ঘৃণা, ভয়, সত্তকোচ-এ সব পাশ; কি বল? 

মাহমা_ আন্ত হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুশ্ঠিত হওয়া । 

শ্রীরামকৃষ- দু জ্ঞানের লক্ষণ । প্রথম কৃউস্থ বাদ্ধ। হাজার দুঃখ-কষ্ট, 
পবপদ-বঘ] হোক -নার্বকাব, যেমন কামাবশালের লোহা, যার উপর হাতাঁড 
ধদযে পেটে । আমার. দ্বিতীয়, পৃর্ষকাব-খুব রোখ। কাম ক্রোধে আমার 


আনস্ট কচ্ছে তো একেবাবে ত্যাগ! 75 
ঘ"্বখানা কব কাট লেও আব বার করবে না। ্ 


শ্রীত্রীরামকৃষফকথ্যমৃত--ওর্ধ ভাগ. (১৮৮৪, ২৩শে ম্বচ' 


[ তপব্র, মন্দ ও মক বৈরাগ্য 


(ঠাকুবদাদা প্রভৃতির প্রতি)_“বৈরাগ্য দুই প্রকার । তীব্র বৈরাগ্য আর 
মন্দা বৈরাগা। মন্দা বৈরাগ্য হচ্ছে হবে_িয়ে তেতালা। তীব্র রৈরাগ্য_ 
শাণিত খুরের ধার- মায়াপাশ কচ্‌ কচ্‌ করে কেটে দেয়। 

“কোনও চাষা কতাঁদন ধরে খাটছে-পুজ্কারণীর জল ক্ষেতে আর আসছে 
না! মনে রোখ নাই! আবার কেউ দু চার দন পরেই-_ আজ জল আনবো 
ত ছাড়বো, প্রাতজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ ।- সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার 
সময় খন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর 
বাড়ীতে গিয়ে পারবারকে বলে, দে এখন তেল দে নাইবো।? নেয়ে খেয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা । 

«একজনের পরিবার বল্লে, অমুক লোকের ভারা বেরাগ্য হয়েছে, তোমার 
গকছ্‌ হলো না! যান বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী এক 
একজন করে ভাদের ত্যাগ করছে? 

“সোয়ামী নাইতে ষাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, বলে ক্ষেপী! সে লোক তাগ 
কর্‌তে পারবে না, একটু একটু করে কি তাগ হয়! আম ভ্যাগ করূতে 
পারবো । এই দেখ, আম চল্পুম ! 

“সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে- সেই অবস্থায়--কাঁধে গামুছা- বাড়ী ত্যাগ 
করে, চলে গেল এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। 

“আর এক রকম বৈরাগ্য তাকে বলে মক্ট বৈরাগ্য। সংসারের জবালায় 
জহলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর 
একখানা চিঠি এলো--তোমরা ভাববে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইনেছে 

“সংসারের জহালা ত আছেই!_মাগ অবাধ্য, কুঁড় টাকা মাইনে, ছেলের 
অন্রপ্রাশন দিতে পার্ছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে নাঃ-বাড়ী ভাঙ্গা, 
ছাত দিয়ে জল পড়ছে :- মেরামতের টাকা নাই 

“তাই ছোকরারা এলে আম জিজ্ঞাসা কার, তোর কে কে আছে 2 


(মহিমার প্রতি)_“তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার» সাধুদের কত 
কম্ট। একজনের পাঁরবার বললে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে-কেন১ আট ঘরে 
ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে তার চেষে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত। 

“সদাব্রত খুজে খজে সাধ তিন ক্লোশ রাস্তা থেকে দরে গিয়ে পড়ে। 
দেখেছি. জগন্নাথ দর্শন ক'রে_ সোজা পথ দিয়ে সাধ আসছে; সদাব্রতর জন্য 
তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়। তা 

, “এতো বেশ.কেল্প্রা থেকে য্্ধ। মাচে দাঁড়য়ে যন্ধ করলে অনেক 
অসুবিধা । [বিপদ। গায়ের উপর গোলাগ্ঁল এসে পড়ে! ? 


শতবে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে. সংসারে এসে থাকতে 


দৃক্ষণেশ্বর-মান্দিরে-ঠাকুরদাদা, মহিমা, রাম প্রভাতি ভন্তস্গে ৮৫ 


হয়। জনক জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিল । জ্ঞানের পর যেখানেই থাক তাতে 
ক 2” 

মাহমাচরণ-_ মহাশয়, মানুষ কেন বিষয়ে মধ হয়ে ষায়ও 

শ্রীরামকৃ্৮ তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে খাকে বোলে । তাঁকে লাভ 
করলে আন্র মুশ্ধ হয় মা। বাদুলে পোকা যদি একবার আলে। দেখতে পায়” 
তা হলে আর তান অন্ধকার ভ'ল লাগে না। 


[উধহরেতা, ব্ৈষছেতা ও ঈশ্বয়লাভ- শান্ন্যাধন কিল নিশ্রম] 


“তাঁকে পেতে গেলে বীর্য ধারণ করতে হয়। 

শৃকদেবাঁদ উধর্ঠরেতা। এদের রেতঃপাত কখন হয় নাই। 

“আর এক আছে ধৈর্ধরেতা। আগে রেভঃপাত হয়েছে, ?িল্তু তারপর 
বীর্যধারণ। বার বহর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শান্ত জন্ায়। ভিতরে একাঁট 
নৃতন নাড়শ হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে, 
সব জানতে পারে। 

“বযপাতে বসক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে ঘা বোরয়ে যায়, ভাতে দে।য নাই। 
ও ভাতের গুণে হয়। ও সন বোৌরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু 
স্তীসঙ্গ কনা উীচত নয় । 

“শেষে বা থাকে, তা খুব পিফাইন (২০2) হয়ে থাকে । লাহাদের 
ওখানে গুডের নাার সব রেখেছিল,নাগাঁরর নীচে একটি একি ফুটো করে, 
তারপর এক বংসর পরে দেখলে; সব দানা বেধে রয়েছে-মিছারর মত। রস 
যা বোৌরয়ে যাবার, ফুটো ধদয়ে তা বোরয়ে গেছে। 

প্্ীলোক একেবারে ত্যাগ- সন্স্যাসীর পক্ষে । তোমাদের হয়ে গেছে, তাতে 
দোষ নাই। 

“্স্য্যাসস স্ত্রীলোকের চিন্রপট পযন্ত দেখবে না। সাধারণ লোকে তা 
পারে না। সারেগামা পাধা নী। 'নী'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 

“সঙ্ল্যাসীর পক্ষে বীরপাত বড়ই খারাপ । তাই তাদের সাবধানে থাকতে 
হয়। স্তীর্প দর্শন যাতে না হয়। ভন্ত স্তীলোক হলেও সেখানে ছকে সরে 
যাবে! স্নীর্প দেখাও খারাপ । জাগ্রত অবস্থায় না হয়, জ্বগ্নে বীযপাত হয়। 

“সম্্যাসী জিতে-রীয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সত্গে আলাপ 
করবে না। ভন্ত স্তীলোক হলেও বেশঈক্ষণ আলাপ করবে না। 

“সন্ব্যাসীর হচ্ছে নিরজলা একাদশী । আর দু-রকম একাদশ আছে। 
শল মূল খেয়ে_-আর লুচি ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)। 

“্দুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে 'ভিজছে। (সকলের হাস্য) ॥ 

(সহান্যে)ণতোমর়া নিজলা একাদশশ পারবে না। 


৮৬ শ্রীত্রীরামকফকথামৃত--5র্ঘ ভা [ ১৮৮৪, ২৩শে মা 
[ পুবকিথা-কৃকাকিশেরের একাদশী- রাজেন্দ্র মিন] ৃ 


“কষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদ্শধতে লুচি ছন্ধা খেলে । আমি হ্ৃদুকে 
বল্লাম-হৃদ, আম্মার কৃফাকিখোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে? সেকলের 
হাস্য)। তাই একাদন করলাম! খুব পেট ভরে খেলাম তারপর দিন আর 
কছ: খেতে পারলাম না” সেফলের হাস্া)। 

ষে কয়েকঁট ভন্ত পণ্চধটীতে হটযোগীকে দে€খতে গিয়াছিলেন, শাঁহারা 
ফারিলেন। শ্রীরামক্কফ তাঁহাদের বাঁলতেছেন,-হেদন বেক টপ দেখলেও 
তোমাদের গজ য়ে তো মাপলে 2৯ 

ওকুর দেখিলেন, ভত্তরা প্রায় কেহই হঠযোগণীকে টাক। দিতে রাজন নয়। 

থ্বীরামকৃষ্২ সাগুকে টাকা দিতে হলেই ভাকে আর ভাত, লাগে লা 

রাজেন্দ্র মি আটএ টান আইনে গ্রয়াগে কুক্ডুমেলা চলে এসেছিলে? 
আঁম জিজ্ঞাসা কনুল/-'কেমন গো, মেলার কেমন সব সাধ দেখ ৯ গাজেন্ত 
বল্পে-কিই তেমন সাধ দেখতে গেলেম না। এক্নকে দেখা নে কি 
[তিনিও টাল দন।' 

“আমি ভাবি বে. সাধ্‌দের কেউ টাকা *য়গা দেব ন। ত খাবে কি করে 
এখানে প্যালা দিতে হয় না-তাই নকলে আসে । আন ভাবি; আহা, ওর! 
টাকা বড় ভালবাসে! ভাই গিয়েই থাকুক 1৮ 

ঠাকুর একট; বিশ্রাম্ম কাঁরভেছেন। একনেন তস্ত ছোট খাটনিত্র উত্তর -কে 
বাঁসয়া তাঁহার” পদসেবা কাঁরতেছেন। ঠাকুর ভর্ভীটকে আস্তে আদতে 
বলিতেছেন-_শীষাঁন নিরাকার, তিনিই সাঝার। সাচার রুপও মানতে হয়। 
কালীরু্প চিন্তা করতে করতে সাধক কালরপেই দর্খন পায়। তার পরে 
দেখতে পার যে, সেই"রুপ অখন্ডে লীন হয়ে শেল। যানই অখণ্ড সাঁচ্চদানজ্দ, 
তাঁনই কালা।” 





এ ০ শু স্পী ০ 
ত তায় ক চ্ছে? 


না 1ম সেন, ভাত ও বসিটিং (8৫560002) 


খাকুল পাশ্চমের গোল বারান্দায় মাহমা প্রতাতির সাঁত্ত হওষোগীর কথ! 
কৃহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভন্ত কুষ্ণীকশোরের পত্র, তাই ঠাকুর তাহাকে স্নেহ 
করেন। 

জীরামকৃষণ রামপ্রসন্ন কেবল এ রকগ করে হো হো করে বেড়াচ্ছে। 
সোদন এখানে এসে বসলো- একটু কথা করেব না-প্রাণায়াম ক'রে নাক 1টপে 
বসে রইলো; খেতে দিলাম, তা খেলে না। আর একাঁদন ডেকে বসালুম। তা 
পায়ের উপর পা দিয়ে বস্‌লো-কাগ্তেনের 'দকে পাণ্টা গদয়ে। ওর মার দঃথ 

এ কাঁদ। 

(মাহমার গ্াতি)_“এ হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে । সাড়ে ছ 
আনা দিন খরচ। এ দিকে আবার ?নজে বলব না।” 

মহিমা বলে শোনে কে। ঠাকুরের ও সক্চুলর হাস্য)। 

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাঁণ সেন 
(ঘাঁদের পেনেটিতে ঠাকুরবাড়ীী) দু একটি বন্ধৃসভো আ'সয়াহেন ও তাকুরের 
হাত ভাঙ্গা লন্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া কানতেছেন। হার সঙ্গীদের মধ্যে একজন 
ডাক্তার । 

ঠাকুর ডান্তার প্রতাপ মজুমদারের ওঁষধ সেবন কারতেছেন। মাঁণবাবূর 
সঙ্গী ডান্তার ত॥হার ববস্থার অনুমোদন কাঝলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে 

ন্ছেন “সে প্রেতাপ) তো বোকা নয়, ভা তুমি অমন কথা বলছ কেন” 

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃস্বরে বাঁলিতেহেন শাশ পড়ে ভেঙ্গে গেছে। 

'শণ (সেন হঠযোগটর কথা শুিরা বালতেছেন-হঞঠজযোগী কাকে বলে? 
'হট-_ মানে তি এালস+। 

মাঁণ সেনের ডান্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভন্ডদের পরে বাঁললেন--“ওকে জান । 
চেয়েও মাটা বাদ্ধি।” 


[শ্রীষুন্ত মাঙ্টান্সের সহিত একান্ভে কথ্য] 


এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বাঁসযা মাচ্টারের সাহত 
কথা কহিতেছেন। তিন খাটের গাশে পাপোষে পশ্চিমাস্য হইয়া বাঁসয়া 
আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পাশ্তমের গোল বারান্দায় বাঁসয়া মণি সেনের 
ডান্তারের সাঁহত উচ্চেঃস্বরে শাস্তালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন 


৬৮ শ্রীপ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে মার্চ 


হইতে শাঁনতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য কারয়া মাম্টারকে বাঁলতেছেন_“এ 
ঝাড়ছে! রজোগ্ণ! রজোগুণে একটু পাশ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে 
ইচ্ছা হয়। সতবৃগুণে অন্তম্খ হয়,আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈ্বর 
কথায় এত উল্লাস!» 

অধর আসিয়া প্রণাম কারলেন ও মাম্টারের পাশে বাঁসলেন। 

শ্রীযুন্ত অধর সেন ডেপহাট ম্যাজিস্ট্রেট, বয়ক্রম- রশ বংসর হইবে । অনেক 
সন্ধ্যার পর আসেন? তাঁহার বাটন কাঁলকাতা শোভাবাজার বেনেটোলায়। অধর 
কয়েকদিন আসেন নাই। 

শ্রীরামকৃষফ"_কিগো, এতাঁদন আস নাই কেন ? 

অধর- আজ্ঞা, অনেকগ্ণো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুন সভা 
এবং আর আর 'মিটিং-এ যেতে হয়োছিল। 

শ্রীরামকুফ-_মিটং ইস্কুল এই সব লয়ে একেবারে ভূলে গিছলে। 

অধর (বিনীত ভাবে)_ আজ্ঞা সব চাপা পড়ে গিছলো। আপনার হাতটা 
কেমন আছে ? 

শীরামকৃষ্+-এই দেখো এখনো সারে নাই। প্রতাপের ওষধ খাচ্ছিলাম । 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরুকে বালতেছেন-দ্যাখো এ সব আঁনত্য-_ 
মাং ইস্কুল, আফিস এ সব আনত্য। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্ভু। সব 
মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উঁচিত। 

অধর চুপ করিয়া আহেন। 

“এ সব আনিত্য। শরির এই আছে এই নাই। তাড়াতাঁড় তাঁকে ডেকে 
নিতে হয়।* 

“তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। 
কচ্ছপ 'াজে জলে চরে বেড়ায় ;_-কিল্তু ডিম আড়াতে রাখে--সব মনটা তার 
'ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে। 

“কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন পুজা করতে বসে, দিক একটি 
ধাঁষর মত! এ দিকে কর্পরের আরতি: সুল্দর স্তব পান করে। পূজা 
ক'রে ষখন উঠে, চক্ষে যেন পিশ্পড়ে কামড়েছে! আর সর্বদা গঈতা ভ্রপ্রবত 
এ সব পাঠ করে। আমি দু একটা ইংরাজী কথা কয়েছিলাম,_তা রাগ কল্লে। 
বলে- ইংরাজী পড়া লোক ভ্রন্টাচারী! 

কয়তক্ষণ পরে অধর আত বিনশতভাবে বাঁলতেছেন-_ 

“আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন ষাওয়া হয় নাই। বৈঠকখানা ঘরে 
গন্ধ হয়েছিল__-আর যেন সব অন্ধকার 1” পু 


শত এ তাস 


অধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যগগ করিলেন। 


দক্ষিণেশ্বক্র-মল্দিরে--অধর, রাম, গহমা গ্রভাতি ভন্তসঙ্গে ৮৯ 


ভান্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নহ-সাগর ষেন উলিয়া উাঠল। তিনি 
হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মান্টারেত মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ কর্রিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন! আর সস্নেহে বাঁলতেছেন-- “আম তোমাদের নারারণ 
দেখছ! তোমরাই আমার আপনার লোক! 

এইবার মাহমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বাঁসিলেন। 

শ্রীরামকুফ মোহমার প্রাতি) ধৈর্যরেতার কথা তখন যা বলুছিলে তা ঠিক। 
বীর্ধ ধারণ না করলে এ সব ডেপদেশ) ধারণা হয় না। 

“একজন চৈতন্যদেবকে বল্লে, এদের (ভক্তদের এত উপদেশ দেন, ভেম্ন 
উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বলেন- এরা যোঁষৎসঙ্গ ক'রে সব 
অপব্যয় করে! তাই ধারণা করত্েত পারে না! ফুটো কলস?ীতে জল রাখলে 
জল কমে ক্রমে বেরিয়ে যায়। 

মাহমা প্রভৃতি ভন্তেরা চুপ কাঁরয়া আছেন! কিয়ৎক্ষণ পরে মাহমাচরণ 
বাঁলতেছেন- ঈম্বত্রের কাছে আনাদের জন্য প্রার্থনা করুনযাতে অনমাদের 
সেই শান্ত হয়। 

ভ্রীরামকৃফ- এখনও সাবধান হও £ আষাঢ় মাসের জল, বটে, রোধ করা 
শন্ত কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে '_ এখন বাধ দিলে থাকবে। 


ভ্রম্মাদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণে*বর মন্দিরে, জন্মোৎসব দিবসে বিজয়, কেনার, 
রাখাল, স7রেন্দ্র প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পান্নচ্ছেদ 
পণ্চবটীমূলে জল্মেৎসবদিবসে বিজয় প্রভাতি ভস্তসঙ্চো 


টাঞুল শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্চবটঈিতজাম্ পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজন, 
কেদার, সমম়েন্দ্রু, ভবনাথ, প্াখান্প গ্রভীতি অনেকগ্যীল ভন্তসঞ্চছে দাক্ষণন্য হইয়া 
বাসা আহন। কয়েকটি ভন্ত চাতালের উপর বাঁসয়া আছেল। আাঁধকাংশই 
ঢ৮৮কলন এ নীচে, চতুর্দকে দাঁড়াইয়া আহে । বেলা ১০ হইবে! বীব্বার, 
২৫ আম, ১৮৮৪ খঙ্টান্দ। ১৩ই জ্যন্ত; ১২৯১ শুক্র শ্রাতপদ। 

গাকুরের জ ফাণ্গুন মাসের শুক্র পক্ষের 'ন্বিভীয়া [তাথি। [কিল 
তাঁহান হাতে অসুখ বলয় এতদিন জন্মোৎসব হয় নাহ্। এখন অনেকটা 
সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভভ্তেরা আনন্দ কারবেন। সহচরী গান গাইবে। 
স্হচন্লী প্রবীণা হইয়াছেন 1কন্ত প্রাঘদ্ধ কীর্তনী। 

মান্ঠার খাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দোখতে না পাইক্সা পণ্চবটীতে আসিয়া 
দেখেন যে, ভক্েরা সহাস্যবদন- আনন্দ অবস্থান কারভেছেন : শাকুর বৃক্ধমূলে 
চাতাজের উপর যে বাসয়া আছেন, তান দেখেন নাই অথচ ঠান্তরেত ঠিক সম্মুখে 
আসধা দাঁড়াইয়াছেন। তান বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন_াতাঁন 
কোথায় ১ এই কথা শুলিম্য সকলে উচ্চ হাস্য কীরলেন। হশ্তৎ সম্মুখে 
ঠানুঘকে দর্শন কারা, সাস্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিন্ত হইয়া প্রণাম 
কারলেন। দোখলেন, গ্যকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে১ট এবং বিজয় 
(গোফ্বামন) চাতালের উপর "বসিয়া জাছেন। ঠাকুর দহ্ছিণাস্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জহান্যে, মাস্টারের প্রাতি)দেখ কেমন দুজনকে কেদার ও 
বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি! 

প্রীব্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিক্লা ঠাকুর পণ্চবডীতে ১৮৬৮ খটাব্দে 
রোপণ কারর।ছলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা 
উঠিয়া দ্াীলতেছে, নাটচিতেছে-ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বদিতেঞন- 
“বাদুরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে না?” সংরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া 
আছেন । ঠাকুর সম্নেহে বলিতেছেন, “তুমি উপরে এসো না! এমন টা (পা 
ফেলা) বেশ হবে ।” 


দক্ষণেশবর-পণ্চবউী- বিজয়, সুরেন্দ্র, মান্টার প্রড়াীতি ভস্তসষ্গে ৯৯ 


সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বাসলেন। ভবনাথ জামা পারয়া বঁসয়াছেন দেখিয়া 
সুরেন্দ্র তছেন-ক হে বিলাতে যাবে না কিন 

ঠাকুর হাঁসতেছেন ও বাঁলতেছেন-__“আমাদের হিবলাত ঈশ্বরের কাছে!” 
ঠাকুর ভক্তদের সাঁহত নানা 'বষয়ে কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকষ্ আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। 
শম্ভু একদিন বলছে, ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও!€ বেশ আরাম !_ 
আমি একাঁদন দেখলাম, 

সুরেন্দ্-আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বাঁল-_মা তুমি 
কত বাঁধাই বেধেছ। 


[স7রেন্দ্রের আফব--"সংসার, অন্টপাশ ও তিন গণ] 


শ্ীরামকৃষ- অস্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘণা, ভয়, জাতি আভিমান, 
সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা-এই সব। 

ঠাকুর গান গাহিতেছেন-_ 

আম এ খেদে খেদ করি শ্যামা । [১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, &ম পারচ্ছেদ 
গান শ্যামা মা উড়াচ্চ ঘুড়ি ভেব সংসার. বাজার মাঝে) 
ঘাড় আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দাঁড়। 

[১ম ভাগ, ২য় খন্ড, &ম পাঁরচ্ছেদ 

“মায়া দাঁড় কিনা মাগ ছেলে । বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দাঁড়। 
বিষয়-_কাঁমনীকাণ্ণন। 
প্লান ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করোছলাম। 

আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জাড় পেলাম। 

পবার আঠার ষোল, যুগে বুগে এলাম ভাল, 

(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম! 
ছ” দুই আট, ছণ্চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ; 
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল । 

“্পঞ্জঁড় অর্থাৎ পণ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পণভূত ও 
ছয় 'রিপুর রশ হওয়া। “ছ তিন নয়ে ফাঁক দিব।' ছয়কে ফাঁকি দেওয়া 
অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া । ণতনকে ফাঁকি দেওয়া” অর্থাৎ তিন গুণের 
অতশত হওয়া । 

“সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণেতেই মানৃষকে বশ করেছে । তিন ভাই; 
সন্ত থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে । তিন 
গুণই চোর । তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্গুণে বন্ধন 
খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।” 

গু বিজয় (সহাস্যেট সত্ও চোর 'কিনা। 


৯২ শ্রীত্রীরামকৃষ্কথামৃত--৪থ ভাগ 1১৮৮৪, ২৫শে মে 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কল্তু পথ 
দোৌঁখয়ে দেয়। 

ভবনাথ--বাঃ! কি চমংকার কথা! 

শ্রীরামকৃফ২ হাঁ এ খুব উদ্চু কথা । ূ 

ভন্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ কারতেছেন। 


1ম্বতীয় পারচ্ছেদ 
হিজয় কেদার প্রভাতির প্রাত কামনশকাণ্ঠন সম্বন্ষে উপদেশ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কারণ কামনীকাণ্চন। কামিনীকাণ্টনই সংস্মর। কামনী- 
কাণ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দের না। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর 'নাজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ কাঁরলেন। আর 
বাঁলতেছেন--“আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ?-এই আবরণ! এই কাঁমনী- 
কাণ্চটন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ। 

“দ্যাখো না-থে মাগ সখ ত্যাগ করেছে, সে তো জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে! 
ঈশবর তার আত 1নকট। 

কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া ?নঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন। 

(কেদার, 'বজয় প্রভীতির প্রাতি)_“মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগংসখ 
ত্যাগ করেছে ।এই কামনীকাণ্টনই আবরণ । তোমাদের তো এত বড় বড় 
গোঁফ, ভব্‌ তেম্বরা এঁ-তেই রয়েছ! বল! মনে মনে বিবেচনা করে দেখ ।-” 

বিজয়-_আক্ঞা, তা সত্য বটে। 

কেদার অবাক হইয়া চুপ কাঁরয়া আছেন। ঠাকুর বালতেছেন,_ 

“সকলকেই দেখি, মেয়েমানূষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গছলাম ;- তার 
বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব; তাই কাস্তেনকে বল্লাম 'গাড়ীভাড়া দাও'। 
কাস্তেন তার মাগগে বলে! সে মাগও তেমান_ক্যা হয়া” ক্যা হুয়া, করতে 
নাগল। শেষে কাস্তেন বললে যে, ওরাই রোমেরা) দেবে। গীতা ভাগবত 
বেদাল্ত সব ওর 1ভতরে! €সকলের হাস্য)। 

ণ্টাকা কাঁড় সর্বদ্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আম দু'টো 
টাকাও আম।র কাছে রাখৃতে পার না-কেমন আমার স্বভাব!” 

“বড়বাব্ত্র হাতে অনেক কর্ম ীকন্ত করে 'দচ্চে না। একজন বল্ল, 
গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে । গোলাপন বড়বাবর রাঁড়। 


[ পূর্বকথা-ক্লে্ট সর্শন-স্তখলোক ও “কলমবাড়া রাস্তা, ] 


“পুরুষগলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে। 
“কেল্লায় বখন গজ করে গিয়ে পেশিছিলাম তখন বোধ হলো বেন সংধারণ 


দক্ষিণেশ্বর-পণ্চবট--বিজয়, স:রেন্ত্র, মান্টার প্রভাত ভন্তসঙ্গে . ৯৩ 
রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পরে দোঁখ যে চারতোলা নীচে এসেছি! কলমবাড়া 
(5197108) রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারেনা বে আমায় ভূতে 
পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছ ।” 

বিজয় (সহাস্যে) রোজা মলে গেলে রোজা ঝাঁড়য়ে দেন। 

শ্রারামকৃষ্ণ ওকথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বাঁললেন-_ 

«সে ঈমবরের ইচ্ছা 1” 

[তান আবার স্তীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্- যাকে জিজ্ঞাসা কার, সেই বলে আজ্ঞে হাঁ আমার স্ত্রীটি ভাল । 
একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। (সকলের হাস্য)। 

“যারা কাম়নীকাণ্চন 'নয়ে থকে, তারা-নেশায় কিছ? বুঝতে পারে না। 
যারা দাবাবোড়ে খেলে, ভারা অনেক সময় জানে না, ক ঠিক চাল । কিন্তু যার৷ 
অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে। 

“গ্বী মায়ারাপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন--হে রাম, তোমার 
অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারাপিণী সাতার অংশে যত স্ত্রী। আর কোন 
বর চাই না-এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভান্ত হয়, আর যেন 
তোমার জগংমোহিনন মায়ায় মৃশ্ধ না হই!” 

[ গিরশন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভীতির প্রাতি উপদেশ ) 

সরেন্দ্রের কানচ্ঠ ভ্রাতা গিরশল্দ্র ও তাহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা 
আঁসয়াছেন। 'গরীন্দ্রু আফসের কর্মে নযুত্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ওকালাতর 
জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঁগরাীন্দ্র প্রভীতির প্রতি) তোমাদের বাল- তোমরা সংসারে 
আসন্ত হইও না। দ্যাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে সৎ অসৎ বিচার 
হয়েছে'-এখন তাকে বাল, 'বাড়বতে যা; কখনও এখানে এল, দুই দিন 
থাকল ।, 

“আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে-তবেই মঙ্গল হবে। আর 
আনন্দে থাকবে । যাব্লাওয়ালারা যাঁদ এক সুরে গায়, তবেই যানাট ভাল হয়, 
আর যারা শুনে তাদের আহমাদ হয়। 

“ঈশ্বরে বেশী মন রেখে খাঁনকটা মন 'দয়ে সংসারের কাজ করবে। 

“সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,_আর কান্ডে চাত্র আনা । সাধুর ঈশবরের 


কথাতেই বেশী হঠশ। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই! ন্যাজে যেন তার 
বেশী লাগে ।” 


[ পণ্চবটগতে পহচরশর কীর্তন-হঠাৎ মেঘ ও বঝড়। 


ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিশতর গোপালকে ছাতির কথা বলিফা 
গেলেন । গোপ্নল মাম্টরেন্ক বলতেছেন-'উন বাশ গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে 
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আস্তে । পণ্চবটীতলায় কীত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসয়া 
বাঁসয়াছেন। সহচরী গান গাইতেছেন। ভত্তেরা চতুর্দকে কেহ বাঁসয়া কেহ 
দাঁড়াইয়া আছেন। 

গতকল্য শাঁনবার অমাবস্যা গিয়াছে । জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ 
কাঁরতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপাস্থত হইল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 'নজের ঘরে 'ফাব। 
আদমসিলেন। কীর্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সপতর গোপালের প্রাতি) হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ ? 

গোপাল- আজ্ঞা, না। গান শুনতে শুনতে ভুলে গোছ! 

ছাতিটি পণ্বটীতে পাঁড়য়া আছে; গোপাল তাডাতাঁড় আনিতে গেলেন। 

শ্রারামকৃফ- আমি যে এত এলোমেলো, তবু অত দূর নয়? 

“রাখাল এক জায়গায় বনমল্মণের কথায় ১৯৩ই কে বলে ১১ই। 

“আর গোপাল-গোরুর পাল সেকলের হাস্য)। 

“সেই যে স্যাকরাদের গল্পে আছে-_একজন বলছে, 'কেশব', একজন বলছে 
'গোপাল', একজন বলছে “হরি, একজন বলছে 'হব'। সে 'গোপালেব' মানে 
গোরুর পাল!” সেকলেক হাস্য)। 

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ কাঁরয়া আনন্দে বালতেছেন--'কানু কোথাধ 2, 


' ততশয় পারচ্ছেদ 
[বজম্াদ ভ্ত্তসঞ্গে সংকীর্ভতনানন্দে-_সহচরীর গোরাঙ্গসন্যাস গান 


কীর্তন গোৌবসন্ব্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন-_ 
(নারী হেববে না) সে যে সন্সাসীর ধর্ম) 
(জ্ীবেব দুঃখ ঘুচাইতে,) (নারী হোরবে না।) 
(নইলে বৃথা গৌর অবতার) 
ঠাকুব গৌরাজোব সন্স্যাস কথা শাানতে শুনিতে দণ্ডাবমান হইয়া সম্যাধস্থ 
হইলেন । অম্বান ভন্তেরা গলা পৃষ্পমালা পরাইযা 'দিলেন। ভবনাথ বাদল 
ঠাকুরকে ধারণ করিযা আছেন- পাছে পাঁড়য়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য গবজষ, 
কৈদার. রাম, মাহ্টার, মনোমোহন, লাটু প্রভাতি ভক্তেবা মশ্ডলাকার কালষ। 
তাঁহাকে শ্বারয়া দাঁড়াইয়া আছেন ॥ সাক্ষাত গৌবাজ্ঞ কি আঁসয়া ভন্তসম্চগ 
হারনাম-মহোৎসব কারতেছেন! 


[শ্রীকফণই অখন্ড সাঁচ্চদানল্দ-_আবার জগব জগৎ__-সরাট- বিরাট-] 


অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । ঠাকুর সাঁচ্চদানন্দ কৃষ্ণের সাঁতত 
কথা কাহতেছেন) "কৃ এই কথা এক এক বার উচ্চারণ কাঁবতেছেন। আবাৰ 
এক ওক রার প্যারতেছেন না।? বালিতেছেন_ _ কৃষ্ণ! কৃফ! কৃ্ষ ” কফ । 


দক্ষিেণে*বর-মন্দিরে-সরেন্দ্র, গোপাল, বিজয় প্রভাতি ভন্তস্গে ৯৫ 


সহিদালল্দ'+ কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে 
বাহরে দেখাছ- জীব, জগৎ চতুর্বিংশীতি তত্ব, সবই তুমি! মন বুদ্ধি সবই 
তা! গুরুল প্রণান্ষে আছে 

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমূ। 

তৎপদং দর্শিতং যেন ভস্মৈ শ্রাগ্রবে নমঃ। 

“তুম অখণ্ড তৃমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছো! তুমিই আধার, 
তুমিই জাধেয়! প্রাক । মনকৃষ্ক। ব্যম্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মন 
জশবন?” 

বিজন্নও আ'বন্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বাঁলতেছেন, “বাব, তুমিও কি বেহ:শ 
হয়েছো 2, & 

1বজয় (বনীতিভাবে)- আজ্ঞা, না। 

কণর্তন্টী আসার গাইতেছেন-_-'আঁধিল প্রেম! কীর্তনী বাই আখর দিলেন 
--“সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণব'ধু হে! ঠাকুর আবার সমাধিস্থ! 

কিন্ছিং বাহ) হতলে, কীর্তনী আবার আখর 'দতেছেন-_যে তোমার জন্য 
সব ত্যাগ করেছে ভার কি এতো দুঃখ ?, | 

ঠাকুর কীর্তনীকে নমস্কার কাঁরলেন। বাঁসয়া গান শুনতেছেন- মাঝে 
মাঝে ভাবাবষ্ট। কীর্তন ঢুপ কাঁরলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 


[প্রেমে দেহ ও জগৎ ভুল- ঠাকুক্ধের ভক্তজ্ঞে নৃত্য ও সমাধ ] 


এ 


শ্রীরামকৃষ্ণ 0বজর প্রভাতি ভক্তের প্রাতি) প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার 
প্রে্ হযুযেমন চৈতন্যদেবতার জগৎ তো ভূল হয়ে যাবে, আবার ছেহ যে 
তো 'ঠ্রয়, এ পযন্তি তুল হয়ে যাবে! 
প্রেম হলে ক হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন। 
হার বলতে ধারা বেয়ে পড়বে। সে দিন কবে বা হবে) 
(অঙ্গে পণলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে) 
(দুদরন ঘুচে সাঁদিন হবে) কেবে হাঁরিরু দয়া হবে,) 
শাক্ুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য কাঁরতেছেন। ভন্তেরা সঙ্জো সঙ্গে 
নাচিতেছেন। ঠাকুর মা্টারের বাহ? আকষণ কারিয়া মণ্ডলেত্র ভিতর তাঁহাকে 
লইয়াছেন। ্‌ 
নৃতা কাঁরতে কারতে আবার ম্সাধিস্থ! টিল্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া! 
কেদালদ জমা ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব কারতেছেন-_ 
“হদয়করঙুমধ্যে নিব্বিশেষং নরীহম, হরিহ্রাবাঁধবেদাং 
যোগি।ভধযানগম্যম জননমরণভীভন্রধাশ দাঁচ্চংস্বরুপম্‌। 
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্গচৈতনামডে ৮৯ 
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ক্রমে সমাধি ভঙ্গ হইল । ঠাকুর আসন গ্রহণ কাঁরলেন ও নাম কাঁরুতেছেন-__ 
ও দ্িদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবন্দ! যোগমায়া!-ভাগবভ-ভভ্ত- 
ভগবান! 


কীত্তন ও নূৃত্যস্থলের ধাঁল ঠাকুর লইতেছেন ।' 


চতুর পরিচ্ছেদ 
সন্্দা্র কাঠিন ব্রভ--সল্যাসস ও লোকাশক্ষা 


ঠাকর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দার কাসয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাস্টার, 
কেদার প্রভাতি ভন্তগ্ণ। তাবৃর এক-একবাহ বাঁলতেছেন-হা কৃষ্ণচৈতন্য!' 
জী মরু 0বজয় প্রভীত ভন্ডদের প্রাত)-ঘরে নাক অনেকে হারনাম 
_উাই খুব জমে গেল! 
বনাথ--তাতে আবার স্ম্্যসের কথা! 
নামবৃষ'আহা! কি ভাব! 
বাঁলয়া গান ধাঁরলেন- 


কি) ঘরে নি 


রঃ 
এই 
প্রেমধন বলায় গোরারায় । 
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তব্‌ না ফ:রায় ! 
* চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ, গৌর ডাকে আয়! 
(এ) শান্তিপর ডুখ্ু ডুব নদে ভেসে যায়। 

(বিজয় প্রভাতির প্রাতি)_বেশ বলেছে কার্তনে, 

“সন্যাসণী নারদ হেরবে না। এই সন্যাসটর ধর্ম।' 'কি ভাব!” 

[বিজয়-_আজ্জা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ব্যসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে_তাই অত কঠিন নিয়ম! 
-নারীর শিত্রপট পযন্ত স্ক্াসী দেখবে না!-এমাঁন কঠিন নিয়ম ! 

কালো গাঁজা মার সেবার জন্য বালি দিতে হস্-কিন্তু একট; ঘা থাকলে 
হন্ন না। রমণীপঙ্গ তো করবে না মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পযন্তি করবে 
না??? 

বজয়-ছ্োট হারদাস ভন্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করোছিল। চৈতন্যদেব 
হাঁর্যাসকে ত্যাগ করলেন। 


| পৃর্বকথা- শ্রীরামকুষের নামে মাড়োয়ারীর টাকা ও মথরের 
জমি লিখিয়র দিবার প্রস্তাব ] ্ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ব্যাসীর পক্ষে কাঁমনন আর কাণ্চন-যেমন সুন্দরীর পক্ষে 
তার গায়ের বোটকা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য। 


দাক্ষিণেশবর-মান্দিরে-ংরেন্দ্, গোপাল, বিজয় প্রভাত ভন্তদঙ্গে ৯৫. 


“্মাড়োয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে ;-মথুর জমি লিখে 
দিতে ঢাইলে;-তা লতে পার্লাম না। 

“সন্্যাসর ভারী কিন 'নয়ম। যখন সাধু-সন্্যাসী সেজেছে, তখন 
ঠিক সাধু-সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই! যে রাজা 
সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্তীই সাজে। 

«একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধ্‌ সেজোছল। বাবুরা তাকে এক তোড়া 
টাকা দিতে গেল। সে উহ, করে চলে গেল, টাকা ছঃলেও না। “কিন্তু 
খানক পরে গা-হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় প্রে এলো । বল্লে, শক দিচ্ছিলে 
এখন দাও? । যখন সাধ সেজোছিল, তখন টাকা ছঃতে পারে নাই। এখন চার 
আনা দিলেও হয়। এ 

'কন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্তী- 
পুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।”” 


[শ্রীযুক্ত কেশব সেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না কেন] 


জীফুন্ত কেশব সেন কামিনীকাণ্চনের ভিভ্র ছিলেন।-তাই লোকশিক্ষার 
ব্যাঘাত হইল । ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্২ হান (কেশব) বুঝেচো ? 

[াবজয়- আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্- এদিক-ওাঁদক দুই রাখতে [য়ে তেমন ছু পারলেন না। 


[ শ্রীচৈতন্যদেব কেন সংসার ত্যাগ কারলেন ] 


বিজয়- চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, শীনতাই, আমি মাঁদ সংসার ত্যাগ 
না কার, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই জামার দেখাদোখ সংসার 
করতে চাইবে 1 কাঁমনীকাণ্চন তমগ করে হাঁরপাদছ্।দ্ম সমস্ত মন দিতে কেহ 
চেস্টা করবে না!” 

শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। 

“সাধু-সল্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কাঁমিনীকাণ্চন ত্যাগ করবে । আবার 
নিলিস্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কাগনীকাণ্ন রাখবে না। ন্যাসী- 
সন্ত্যাসী জগদগুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে 

সন্ধ্যা আগতগ্রায়। ভন্তেরা কমে কমে প্রণাম কারয়া বিদায় গ্রহণ কারতেছেন। 
বিজগ্ল কেদারকে বিতেছেন_আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে 
দেখেছিলাম ;-গায়ে হাত 'দতে যাই- কেউ নাই। 

শ্রীশ্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড, 
জন্মোৎসব-দিবনসে ভন্তসঙ্খো কশীর্তনাতন্দকিথা সমাপ্ত। 


রা 


৪৭ 


চতুদণ্ণ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মান্দরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটঃ, 
মাম্টার, অধর প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 


শ্রীষুন্ত বাব্যরাম, রাখাল, লাট;, (নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভতির চারন্র 


ঠাকুর শ্রীরামকৃফণ দাঁক্ষণে*বর-মান্দরে নিজের ঘরে ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। 
সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগল্মাতার নাম ও িল্তা কারতেছেন। ঘরে রাখল, অধর, 
মাম্টার, আরও দু একজন' ভন্ত আছেন। 

আজ শুক্রবার_জ্যৈষ্ঠ কৃষ্কা-দ্বাদশী, ২০শে জুন, ১৮৮৪ । পি দন পরে 
রথযাত্রা হইবে। 

1কয়ৎক্গণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরাঁতি আরম্ভ হইল । অধর আরতি দোখতে 
গেলেন। ঠাকুর মাণর সাঁহত কথা কাহতেছেন ও আনন্দে মাঁণর শিক্ষার 
জন্য ভন্তদের গল্প কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_আচ্ছা, বাব্ুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে ঃ 

“বাবুরামকে বল্লাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়। সাতার উদ্ধারের পর 
[িভঈষণ রাজ্য করতে রাজী হ'লো না। রাম বল্লেন, তুমি মূর্খদের শিক্ষার 
জন্য রাজ্য করো । না হ'লে তারা বলবে, বিভীষণ রামের সেবা করেছে তার 
ক লাভ হ"লো £- রাজ্যলাভ দেখলে খুশনী হবে। 

“তোমায় বাল সোঁদন দেখলাম- বাবুরাম ভবনাথ আর হাঁরশ এদের প্রকাতি 
ভাব। 

“বাবুরামকে দেখলাম-_দেবীমার্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে । ও স্বপ্নে 
শক পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটা 'কছ করলেই ওর হয়ে যাবে। 

“ক জানো দেহ রক্ষার অস্মাবধা হ'চ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। 
এদের স্বভাব সব একরকম হ'য়ে যাচ্চে। নোটো (লোট?) চড়েই রয়েছে (সর্বদাই 
ভাবেতে রয়েছে)। কলমে লীন হবার যোগ। 

“রাখালের এমাঁন স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল 'দতে হয্ন! 
€আমার) সেবা করতে বড় পারে না। 

৬ “বাবুরাম আর 'িরঞ্জন-এদের ছাড়া কই ছোকরা ৯ যাঁদ আর কেউ 
আসে, বোধ হয়, ঁ উপদেশ নেবে; চলে যাবে। 

“তবে টানাটানি করে আসৃতে বাঁল না, বাড়ীতে হাঙ্গামা হ'তে পারে 


দাক্ষণে*বর-মান্দরে--আক্টারের প্রাতি নানা উপদেশ ১৯ 


€সহাস্যে) আমি যখন বাঁল চলে আয় না, তখন বেশ বলে,-আপান করে 'নিন্‌ 
না! রাখালকে দেখে কাঁদে । বলে, ও বেশ আছে! 

“রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসন্ড হবে না। 
বলে, 'ও সব আলি লাগে! ওর পাঁরবার এখানে এসোছিল। ১৪ বৎসর 
বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোলন্নগরে বেতে বল্লে। ও 
গেল না। বলে, আমোদ-আহমাদ ভাল লাগে না। 

ধনরঞ্জনকে তোমার কিরৃপ বোধ হয় 2% 

মাম্টার-_আজ্ঞা, বেশ চেহারা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ না, চেহারা শুধু নয়। সরল। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে 
পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি কাঁকর 
ছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হগ় আর শীঘ্র ফল হয়। 

শনরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল, কামনীকাণ্টনই বদ্ধ করে?” 

মাম্টার- আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ পান তামাক ছাড়লে কি হবেঃ কাঁমনীকাণ্চন ত্যাগই ত্যাগ । 

“ভাবে দেখলাম, যাঁদও চাকার করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। 
মার জন্য কর্ম করে,-ও'তে দোষ নাই। 

“তোমার কর্ম যা করো,_এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ। 

“কেরাণশ জেলে গেলো বদ্ধ হোলো-বেড়ী পর্লে--আবার মুন্ত হলো । 
মূন্ত হওয়ার পর সে ?িক ধেই ধেই করে নাচবে?ঃ সে আবার কেরাণীগাঁরই 
করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ও'দের খাওয়ানো পরানো। তারা তা 
না হ'লে কোথায় যাবে 2” 

মাণ- কেউ নেয় তো ছাড়া যায়। 

প্রীরামকঞ্ক২তা বই কি। এখন এও করো, ও-ও করো। 

মাঁণ- সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য! 

শ্রীরামক্_তা বই ?ক! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একট: কর্ম বাকী 
আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শান্তি-তখন তোমায় ছেড়ে দেবে। হাসপাতালে 
নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না। রোগ সম্পর্ণ সারলে তবে ছাড়ে। 

“ভন্ত এখানে যারা আসে-দুুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার 
করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। 
তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো; প্রথম, আম শ্রীরামকৃষ) কে? তারপর, 
তারা কে- আমার সঙ্গে সম্ব্ধ কি? 

“তুম এই শেষ থাকের। তা না হ'লে এতো সব করে......৮*, 


[নরেন্দ্র রাখাল, নিরঞ্জনের প7রষ-ভাব; বাবুরাম, ভবনথের প্রক্াতি-ভাব ) 
«“ভবনাথ. বাবুরাম এদের প্রকাতি-ভাব। হারিশ .মেরের কাপড় পরে শোয়। 


১০০ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে জুন 


বাবুরাম বলেছে, এ ভাবটা ভাল লাগে। তবেই মিল্লো। ভবনাগেরও এ 
ভাব। নরেন্দ্র, রাখাল, 'নরঞ্জন, এদের ব্যাটাছেলের ভাব। 


[হাত ভাঙ্গার মানে_দিদ্ধাই (01175153) ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


“আচ্ছা হাত ভাঙ্গার মানেটা কিঃ আগে. একবার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেঙ্গে 
ীগছলো, এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো । 

মাঁণ চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর 'নাজেই বাঁলতেছেন-_ 

“হাত ভেত্গেছে সব অহঙ্কার ৷নর্মল করবার জন্য! এখন আর ভিতরে 
আম খুজে পাচ্ছ না। খংজতে শ্িয়ে দেখ. তান রয়েছেন। অহঙ্কার 
একেবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই! 

“চাতকের দ্যাখো মাঁটতে বাসা, ?িন্ত কত উপরে উদ্ে! 

“আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, মাছ খাও বলে তোমার িদ্ধাই হয় নাই। 

“এক একবার গা কাঁপে পাছে এ সব শান্ত এসে পড়ে । এখন যাঁদ [সদ্ধাই 
হয়, এখানে ডান্তারখানা হাসপাভাল হ'য়ে পড়বে । লোক এসে বলবে, 'আমার 
অসুখ ভাল করে দাও! িসদ্ধাই ক ভাল ?” 

মান্টার-_ আজ্ঞে, না। আপাঁন তো বলেছেন, অন্ট 'সাদ্ধর মধ্যে একাটি 
থাকলে ভগবানকে পাওয়া, যায় না। 

শ্রীরামকৃষ২াঠিক বলেছ! যারা হীনব্বীদ্ধ, তারাই সম্ধাই চায়। 

“যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছ চেয়ে ফেলে, সে মার খাতির পায় 
না। সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না;:-আর যাঁদ চড়ুতে দেয় তো 
কাছে বসতে দেয় না। তাই নিম্কাম ভন্তি, অহৈতুকণী ভন্তি_পর্বাপেক্ষা ভাল! 


[সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য- ভক্তের বাগ গাকৃরের আড্ডা ] 


“আচ্ছা, "পাকার নিরাকার দুই-ই সত্য। ক বলোঃ-নিরাকারে মন 
অনেকক্ষণ রাখা যায় না-তাই ভন্তের জন্য সাকার। 

“কাস্তেন বেশ বলে। পাখন উপরে খূব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন 
আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে! 'নরাকারের পর সাকার। 

পৃতোমার আন্ডাটায় একবার যেতে হবে । ভাবে দেখ্লাম--অধরের বাড়ী, 
সরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়-ঞএ সব আমার আন্ডা। 

কন্তু ওরা এখানে না এলে আঃ ' ইন্টাপ্পন্তি নাই।» 


[ ভন্তসষ্গে লদলা পর্যন্ত বাজশকরের খেলা চণ্ডী দয়া ঈশ্বরেক্র] 


মাজ্টার- আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখ বোধ হ'লেই দুখ । আপান সখ 
হঃখের অতাত। 


শখ 


দাক্ষণেশ্বর-মান্দরে- মল্টাববের প্রাতি নানা উপদেশ ১০৯ 

( 

শ্রীরামকু্ষ- হাঁ, আর আম দেখাছ,-বাজীকর আর বাজীকরের খেলা।' 

বাজনীকরই সত্য। তার থেলা সব আনত্য-স্বপ্নের মত। | 

“যখন চণ্ডী শুনতাম, তখন এট বোধ হায়োছল। এই শুদ্ভ নিশুম্ভের 
জন্ম হ'লো। আবার 'কছুক্ষণ পরে শুনলাম ?বনাশ হয়ে গেল।” 


মান্টার- আজ্ঞা, আম কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে ক'রে যাচ্ছলাম। 
জাহাজের ধাক্কা লেগে এক নৌকা লোক, কুঁড় পরঁচশজন ডুবে গেল! স্টীমারের 
তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল! 


“আচ্ছা, যে বাজী দেখে, তার ক দয়া থাকে তার ক কর্তৃত্ব বোধ 
থাকে ?-কর্তত্ব বোধ থাকলে তবে তো দয়া থাকবে 2” 

শ্রীরামকৃ*_সে একেবারে সবটা দ্যাখে, ঈশ্বর মায়া, জীব, জগৎ। 

“সে দ্যাখে যে, মায়া টেবদ্যা মায়া, আবদ্যা মায়া) জব, জগৎ_আছে অথচ 
নাই। যতক্ষণ নিজের 'আঁম” আছে, ততক্ষণ ওরাও আহে। জ্ঞান আসর 
দ্বারা কাটলে পর, আর কছুই নাই! তখন নিজের "আম" পযন্ত বাজীকরের 
বাজী হ'য়ে পড়ে! 

মণি চিন্তা কারিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, “ক রকম জানো 2 
যেমন পণচশ থাক্‌ পাপাঁড়ওয়ালা ফুল । এক চোপে কাটা! 

“করতৃত্বি! রাম! রাম! শুকদেব, শড্করাচার্য এপ্রা. বিদ্যার 'আম, 
রেখোছলেন। দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের । বিদ্যা আমর [ভিতরেই দয়া, 
1বদ্যার 'আমি” [তানই হয়েছেন। 


[ আত গহ্য করথ্ধা_কালননরক্-_আদ্যাশান্তর এলাকা-কালিকি অবতার ] 


“কল্তু হাজার বাজণ দ্যাখো, তবু তাঁর অন্ডরে (017০7) (অধাীন)। 
পালাবার জো নাই॥ তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমৃনি করতে 
হবে। সেই আদ্যাশান্ত ব্রহ্গজ্ঞান দলে তবে ব্রন্গজ্ঞান হয়-তবে বাজনর খেলা 
দেখা যায়! নচেৎ নয়। 

'ঘতক্ষণ একটু “আম” থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশান্তর এলাকা । তাঁর 
'অণ্ডরে_ তাঁকে ছাডয়ে যাবার যো নাই। 

'““আদঘাশন্তির সাহায্যে অৰভারলসলা। তাঁর শক্তিতে অবতার । অবতার 
তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শন্তি। 

“কালী বাড়ীর আগেকার খাজা কেউ ছু বেশ রকম চাইলে বলতো 
"দু তিন দন পরে এসো”। মালককে জিজ্ঞাসা করবে । 
না-হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আস্‌বে-_» রঃ 


১০২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত--5র্ ভগ [ ১৮৮৪, ২০শে জুন 
[ রেশব সেনের মাতা ও ভগিনশী- খধান্রী ভুবনমোহিলশী ] , 


অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বাঁসলেন। ধান্রী ভুবনমোহ্নী মাঝে মাঝে 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিস খাইতে পারেন না-_ 
[বিশেষতঃ ডান্তার, কাবিরাজের, ধান্রীর। অনেক ষল্ত্রণা দেখেও -তাহারা টাকা 
লন, এই জন্য খাইতে পারেন না। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভাতি ভক্তের প্রতি)_ভুবন এসোছিল। পপচশটা বোম্বাই 
আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনোছিল। আগায় বল্লে, আপানি একটা আঁব 
খাবে? আমি বল্লাম_আমার পেট ভার। আর সত্যই দেখ না, একটু কচুরি 
সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে। 

“কেশব সেনের মা বোন্‌ এরা এসোছিল। তাই আবার খাঁনকটা নাচলাম। 
ক করি!_ভারী শোক পেয়েছে” 


পণ্চদশ্‌ খণ্ড 
বলরামমান্দরে রথের পননরযান্রায় ভন্তদঞ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সবর্ধম সমন্বয় 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বাঁসয়া আহেন। 
আনন্দময় মৃর্ত! ভক্তদের সাহত কথা কহিতেছেন। 

আজ পহনর্যান্ৰা। বৃহস্পতিবার । আষাঢ় শুরা দশমী। ৩রা জুলাই 
১৮৮৪) শ্রীষুন্ত বলরামের বাটাতে শ্রীশ্রীজগন্ন॥থের সেবা আছে, একখানি ছোট 
রথও আছে। তাই তিনি পাকুরকে, পনর্ধান্রা উপলক্ষে, 'নমন্ত্রণ কাঁরয়াছেন। 
এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকাঁমলান বারান্দায় টানা হইরে। গত 
২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযান্রার দিন, ঠাকুর শ্রীষুন্ত ঈশান মুখোপাধ্য/য়ের 
ঠন্ঠাঁনয়ার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সেই দিনই 
বৈকালে কলেজ জ্ট্রটে ভূধরের বাটীতে পাণ্ডির শশধরের সাঁহত প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। তিন দন হইল, গত সোমবারে শশধন তাঁহাকে দাঁক্ষিণেশ্বর কালামান্দিন্নে 
দিকতায়বার দর্শন করিতে 'গয়াছলেন । 1 

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ কারয়াছেন। পাঁণ্ডভ 
হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা কাঁরয়া লোকাঁশক্ষা দিতেছেন। তাই +ক শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 
ভিতরে শান্তসণ্টার কারবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন 2 

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কাঁহতেছেন। কাছে নাম, মাম্টার, বলরাম" 
মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা ভন্ড, বলরামের তা প্রভাতি বাঁসয়া আনেন । 
বলরামের পিতা অতি 'নজ্চাবান্‌ বৈষ্ণব । তিনি প্রায় বৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই 
প্রাতিম্ভঠত কুর্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীশ্যাসূন্দর বিগ্রহের সেবার 
তত্তাবধান করেন৷ শ্রীবন্দাবনে তিন সমস্ত দন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন। 
কখনও শ্রীচৈতন্যচারিতামৃতাঁদ ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনও ভক্তিগ্রল্থ 
লইয়া তাহার প্রাতীলাপ করেন। কখনও .বসিয়া বাঁসয়া নিজে ফুলের নালা 
গাঁথেন। কখনও টবফবদের নিমন্তণ করিয়া গেব করেন। শাকুরকে দর্শন 
করাইবার জন্য, বলরাম তাঁহাকে পত্রের উপব পন্র ালখিয়া কাঁলকাতায় 
আনাইয়াছেন। “সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষবদের মধ্যে; ভিন্ন 
মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, স্ণন্দয় কাঁরতে জানে না এই কথা ঠাকুর 
ভন্তদের বলিতেছেন। 


* জ্রীশ্রীরামকৃষ্কখামৃত- প্রথম ভাগ । 1 শ্রীত্রীবন্মকুষণকথামৃত-ততীয় ভাগ॥ 


১০৪ ্রীত্রীরামকুফকথামৃত--৪র্ ভাগ [১৮৮৪, ৩রা জুলাই 


[বলরামের ?পতার প্রতি সবধির্মসমন্ব্ উপদেশ । ভক্তমাল; শ্রীভাগবত-_ 
পূর্বকথা- মথুরের কাছে বৈফবচরণের গোঁড়াম ও শান্তদের নিন্দা] 


শত্রারামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃ।ত ভন্তদের প্রাত)_বৈষবদের একটি গ্রন্থ 
ভন্তমাল। বেশ বই, ভন্তদের দব কথা আছে । তবে একঘেয়ে । এক জায়গায় 
ভগবতশীকে বিফমেন্্ লইয়ে তবে ছেড়েছে! 

“আম বৈষ্বচরণের অনেক সখ্যাত ক'রে সেজোবাবুর কাছে আনালুম। 
সেজোবাব্‌ খ্দব যত্ত থাতর কর্‌্লে। রূপার বাসন বার ক'রে জল খাওয়ান 
পযন্ত। তার পর সেজোবাবূর সামনে বলে ?ক-_ আমাদের কেশব মন্ত্রনা 
নীলে কিছুই হবে না! সেজোবাবু শান্ত, ভগবতাীর উপাসক। মুখ রাঙা হ'য়ে 
উঠলো। আম আবার বৈষ্ণবচরণের গা টা! 

“্লীমদ্ভাগবত-_তাতেও নাকি এ রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ল না নিজে 
ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে -মহাসমূদ্র পার হওয়াও 
তা! সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে। 

“শান্তেরাও বৈষবদের খাটো করবার চেস্টা করে। শরীক ভবনদশীর কাণ্ডারন, 
পার ক'রে দেন, শাকেরা বলে, "তাতো বটেই, মা রাজরাজে*বরী-তান £ক 
আপাঁন এসে পার করবেন এ কষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য' । 
(সকলের হাস্য)। 


[পূর্বকথাঁ ঠাকুরের জন্মভূমিদর্শন* ১৮৮০--ফলই শ্যমবাজারের 


তাঁতী ইৈঞ্বদের অহঙ্কার- সমন্বয় উপদেশ] 


“নজের নিজের মত লয়ে আবার অহঙ্কার কত! ও দেশে, শ্যামবাজার 
এই সব জায়গায়, ততিরা আছে । অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা৷ 
বলে, হীন কোন্‌ বিষ্ণু মানেন £ পাতা বিষ! অর্থাৎ যান পালন করেন!) 
ও আমরা ছ'ই না! কোন্‌ শিব; আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশবর 
শিব, মান। কেউ বলছে, 'তোমরা বাাঁঝয়ে দেও না, কোন হার মান।, তাতে 
কেউ বলছে--'না, আমর আর কেন, এখান থেকেই হোক্‌।” এদিকে তাঁত 
বোনে; আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা! 


[ লালাবাব্দর রাণণ কাত্যায়নীর মো-সাহেব রূতির মার গোঁড়ামি ] 
“রাতির মা রাণী কাতায়নীর মো-সাহেব;_ বৈষবচরণের দলের লোক, 


* শ্রীরামকৃষফের শেষবরে জন্মভূমি দর্শন সময়ে ১৮৮০ খৃঃ ফুলুই শ্যামবাজারে 
হুদয়ের সঙ্গে শুভাগমন করিয়া নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজপ প্রভৃত 
তন্তগণের সাহত সঙ্কণর্তন করেন। . 


বলরাম-মাঁন্দরে--প7নধান্ত্রা দবসে ভন্তসঙ্গে ১০ 


গোঁড়া বৈষবী। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো । ভান্ত দ্যাখে কে! যাই 
আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমান পালালো ! 

“যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে । আম কিন্তু 
দেখ সব এক। শান্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই 
নিরাকার, 1তাঁনই সাকার, তাঁরই নানা রূপ । 

নিগণ মেরা বাপ, সগ্‌ণ মাহতারি, 
কারে 'নন্দো কারে বন্দো, দোনা পাল্লা ভারী ।' 

“বেদে যাঁর কথা আছে, তন্তে তাঁরই কথা পুরাণেও তরিই কথা । সেই 
এক সচ্চগ্ধানন্দের কথা । যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা । 

“বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম । তন্ত্রে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ [শিবঃ 
_শবঃ কেবল£ কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, শু সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণ । সেই 
এক সাঁচ্চদানন্দেব কথাই বেদ পুরাণ তন্তে আছে । আর বৈষণবশাস্তেও আছে, 
_কৃষ্ণই কালী হয়োছিলেন।» 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকষের পরমহংস অবস্থা-বালকবৎ_ উল্মাদবৎ 


ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসলেন। বাহিরে 
যাইবার সময় শ্রীযুন্ত িশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার 
বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে । ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসলে পর মেয়েটি তাঁহার 
সাহত কথা কহিতৈছে। তাহার সঙ্গে আবও দু একাঁটি সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে 
আছে। 

বিশ্বম্ভরের কন্যা ঠোকুর শ্রীরামকষ্ের প্রাত)_আমি তোমায় নমস্কার 
কর্‌্লুম, দেখলে না। 

শ্রীরামকৃ্ক সেহাস্যেটকই, দোঁখ নাই। 

কন্যা- তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার কার দাঁড়াও, এ পাস্টা কারি! 

ঠাকুর হাসিতে শাঁসতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্য্ত মস্তক নত 
বাঁললেন। মেয়েটি বাঁলল--মাইরি, গান জান নাঃ" 

তাহাকে আবাব অনুরোধ করাতে বাঁলতেছে, “মাইর বললে আর বলা হয় ?, 
ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শৃনাইতেছেন। প্রথমে 
কেলুয়ার গান, তারপর, 'আয় লো তোর খোঁপা বেধে দি, ভোর ভাতার এলে 
বলবে কি!” ছেলেরা এ ভন্তেরা গান শুনিয়া হান্সিতেছেন)। 


১০৬ শ্রীশ্রীরামকৃধ্কথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা জুলাই 


[পৃর্বকথা- জন্মভূমি দর্শন* ১৮৬১৯-৭০-_বালক শিবরামের চারন্র_ 

িহোড়ে হৃদয়ের বাড়ী দ?গণপ্জা-উাকুরের উন্মাদ কালে লিত্গঞ্সজা ] র 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভেস্তদের প্রতি)_পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের 
মত। সব চৈতন্যময় দেখে। 

“যখন আমি ও দেশে কোমারপুকুরে), রামলালের ভাই (শবরাম) তখন 
৪1৫ বছর বয়স,-প্ুদকুরের ধারে ফাঁড়ং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নডছে, আর 
পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে 'চোপ! আম ফড়িং ধরবো! 
ঝড় বৃঁষ্ট হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে 
তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহরে গেল 
না, উপক মেরে মেরে এক একবার দেখছে, (িদ্যুং,আর বলছে, 'খনুড়া! 
আবার চকমাক ঠুকছে”। 

“পরমহংস বালকের ন্যায়__আত্মপর নাই, এহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। 
রামলালের ভাই একদিন বলছে, “তুমি খুড়ো না পিসে?' 

“পরমহংসের বালকের ন্যায় গাঁতাবাধর হিসাব নাই। সব রহ্ষময় দেখে 
কোথায় যাচ্ছে কোথায় চলছে-হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী 
দুর্গাপূজা দেখতে িশাছল। হদের বাড়ী থেকে ছটকে আপনা আপাঁন কোন্‌ 
ঈদকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক 'ীজক্ব্রাসা করছে, তুই 
কোথা থেকে এল? তা ছু বলতে পারে না। কেবল বল্লে-চালা' অের্থাং 
যে আটচালাম্ম পূজা হয়েছে)। যখন ?জ্জ্ঞাসা করলে, কার বাড়ী থেকে 
এসেছিস?” তখন কেবল বলে-দাদা;। 

“পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, গশিবালঙ্গ 
বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম । জাবন্তালঙ্গপুজা। একটা আবার মক্কা 
প্রানো হতো! এখন আর পারি না। 


( প্রাতিষ্ঞার পর (প্রতিজ্ঞা ১৮৫৫) পর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা ] 


“দক্ষিণে*বরের মান্দর প্রাতিষ্ঠার কিছুদন পরে একজন পাগল এসোছিল,_ 
পূর্ণ-জ্ঞানী। ছেপ্ডা জুতা, হাতে কণ্ি-এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা; 
গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহক নাই, কোঁচড়ে কি ?ছল তাই খেলে । 
তার পর কালশীঘরে গগয়ে স্তব করতে লাগল । মান্দর কেপে গিয়েছিল! 
হলধারী তখন কালশঘরে ছিল। আতাঁথশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই 


* শ্রীযুক্ত িবরামের জন্ম-১৮ই চৈত্র ১২৭২, দোলপীর্ণমার দিনে ৩০শে 
মার্চ ১৮৬৬ খুঃ) ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থ 
১৮৬১-৭০ খে! 


বলরাম-মন্দিরে--প্নর্যাত্া দিবসে ভন্তসঙ্চো ১০৭ 


তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল- যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। 
মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,_তা কুকুরগুলো কিছ 
বলে নাই। হলধারী পেছ পেছু িয়োছিল, আর জিজ্ঞসা করোছল, “তুমি কে! 
তৃমি কি পূর্ণজ্ঞানী 2, তখন সে বলেছিল, “আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ! 
“আম হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুনলাম, আমার বুক গুর্‌ গুর্‌ 
কর্‌তে লাগলো, আর হদেকে জঁড়য়ে ধরলুম। মাকে বল্লাম, মা তবে আমারও 
কি এই অবস্থা হবে আমরা দেখতে গেলাম আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের 
কথা-অন্য লোক এলে পাগলাম। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখান 
সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি 
বলবো । এই ডোবার জল আর গঙগ্গাজলে যখন কোন ভেদব্াদ্ধি থাকবে না, 
তখন জানাব পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেশ হন্‌ হন্‌ ক'রে চলে গেল।” 


ততখয় পরিচ্ছেদ 
পাশ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন সাধ্যসাধনা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণক মাম্টারের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। ভন্তেরাও কাছে বাঁসয়া 
আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারের প্রাতি) শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয় ? 

মাম্টার- আক্ঞা, বেশ। 

শ্রীরামকৃষ২_খুব বাঁদ্ধমান্‌, না? 

মান্টার_ আজ্ঞা, পাশ্ডিত্য বেশ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্২- গীতার মত--যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের 
শান্ত আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে। 

“শুধু পাশ্ডিত্যে কি হবে, কিছ; তপনস্যার দরকার--কিছ সাধ্য-সাধনার 
দরকার। 


[পূর্বকথা_ গোরশ পাণ্ডত ও নারায়ণ শাস্ত্র সাধনা_বেলঘরের বাগানে 
কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫-_কাপ্তেনের আগমন ১৮৭৫-৭৬ ] 


এগোরী প্রশ্ডিত সাধন করোছিল। যখন স্তব করতো, 'হা রে রে নিরালম্ব 
লম্বোদর ! তখন পাণ্ডিতেরাও কে'চো হয়ে যেত। 

“নারায়ণ শান্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল। 

“নারায়ণ শাস্ী পপচশ বংসর একটানে পড়েছিল । সাত বৎসর ন্যায় 
পড়েছিল-_তবঃও 'হর, হর, বলতে ব্লৃতে ভাব হত। জয়পুরের রাজা সভা- 


১০৮ শ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত--৪থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা জুলাই 


পণ্ডিত করতে চেয়োছল। তা সে কাজ স্বীকার করলে না। দাক্ষণেশ্ররে 
প্রায় এসে 'থাকত। বাঁশল্টাশ্রমে যাবার ভারা ইচ্ছা,সেখানে তপস্যা করবে। 
যাবার কথা আমাকে প্রায় বলৃত। আম তাকে সেখানে যেতে বারণ করুলাম। 
_তখন বলে “কোন্‌” দিন মরে যাব, সাধন .কবে করব ডুব্কি কব্‌ ফাট 
যায়গা ॥” অনেক জেদাজোদর পর আম যেতে বল্লাম 

“শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে. নারায়ণ শাস্তী নাক শরীর ত্যাগ করেছে, 
তপস্যা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড় মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, 
“বেচে আছে-এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম । 

“কেশব সেনকে দেখবার আগে নারাণ শাস্ত্রীকে বললুম, তম একবার যাও, 
দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে সিদ্ধঘ। সে 
জ্যোতিষ জান্‌তো-বল্লে, কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা 
কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল ।, ণ 

“তখন আম হদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। 
দেখেই বলোছিলাম এরই ন্যাজ খসেছে- ইন জলেও থাকতে পাবেন, 
ডাঙ্গাতেও থাকতে পারেন ।' 

“আমাকে পরোখ করবার জন্য তিনজন ব্রন্গজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে 
পািয়েছিল। তার ভিতর প্রস্ত্ণও ছিল। রাভ দন আমায় দেখবে, দেখে 
দয়াময়' করতে লাগল- আর আমাকে বলে, "তুমি কেশব বাবুকে ধর তা হলে 
তোমার ভাল হবে । আম বল্লাম, 'আম সাকার মাঁন' তবুও 'দয়ামর, দয়াময় 
করে! তখন আমার একটা অবস্থা হল । হয়ে বল্লাম, এখান থেকে যা! ঘরের 
মধ্যে কোনমতে থাকতে দলাম না? ভারা বারান্দন়্ গিয়ে গুয়ে রইজ। 

“কাস্তেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাল্রে রয়ে গেল। 


[ মাইকেল মধ্যস্‌দন*- নারা'ণ শান্ত্রীর সহিত কথ্য] 


“নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল. মাইকেল এসেছিল । মথুর লাবুত্র বড় ছেলে 
দবাঁরক বাবূ স্জ্গে করে এনোছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা 
হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে 'এনে বাবা পল্লুমর্শ করাছিল। 

“দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। দেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। 
আমি নারণ শাস্তীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বলতে 
পারলেন না। ভূল হ'তে লাগগল। 'ভখন ভাষায় কথা হল। 


* শ্রীমধুূস্‌্দন কাঁব_ জন্ম সাগরদাঁড় ১৮২৪; ইংলণ্ডে অবাঁষ্থাত ১৮৬২-৬৭: 
দেহত্যাগ, ১৮৭৩ । ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮-র পরে হইবে। 


বলরাম-মন্দিরে--পনর্ধাত্রা দিবলে ভন্তসঙ্গে ১০১ 


“নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, "তুমি নিজের ধম: কেন ছাড়লে ।॥' মাইকেল পেট 
দেখিয়ে বলে, পেটের জন্য ছাড়তে হয়েছে।' 

“নারায়ণ শাস্ী বলে, 'যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি 
কইব তখন মাইকেল আমায় বলে, 'আপনি কিছু বলুন ।' 

“আম বল্লাম, কে জানে কেন আমার িছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার 
মুখ কে যেন চেপে ধর্ছে।” 


[কামনীকান্চন পাণ্ডতকেও হগনধ্যান্ধি করে বিষয় সি গনি | 


ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আসবার কথা ছিল! 

মনোমোহন- চৌধুরী আসবেন না। তান বলেন, ফারদপুরের সেই 
বাঙ্গাল শেশধর) আসৃবে-তবে যাব না! 

জীরামকৃষ্+-াঁক হনবাদ্ধ!-বিদ্যার অহঙ্কার তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের 

চৌধুরী এম, এ, পাশ কারম্াছেন। প্রথম স্ত্রী মুর পর বর বৈরাগ্য 
হইয়াছিল.। ঠাকুরের কাছে দাঁক্ষণেশবরে প্রায় যাইতেন। আবার তানি বিবাহ 
করিয়াছেন। তিন চার শত টাকা মাহনা পান । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাতি)_এই কামনীকাণ্ুনে আসান্ত মানূষকে হাীন- 
বুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার 
জন্য আমি ব্যাকুল হতাম । তখন বয়স ১৭/১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, 
আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়ীতে 
ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বসা ক'রে 
পাঁরবারের রোজ বাজার করে। সেকলের হাস্য)। সেদিন ওখানে শিয়োছল। 
আমি বল্লাম 'যা এখান থেকে চলে য-তোকে ছ“তে আমার গা কেমন করছে ॥ 

কর্তাভজা চন্দ্র চোটুষ্যেট আঁসিয়াছেন। বয়ক্রম ষাট পণ্যষট্রি। নখে কেবল 
কর্তাভজাদের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা কাঁল্তৈ ফাইতেছেন। ঠাকুর পা 
স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বাঁললেন, এখন তো বেশ হিসাবি কথা 
বলছে । ভক্তেরা হাঁসতে লাগলেন। 

এইবার ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন কাঁরতে 
যাইতেছেন। অন্তঃপুরে স্তীলোক ভভ্তেরা তাঁহাকে দর্শন কারবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া আছেন। 

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিম্াছেন। সহাস্যবদন॥ বলিলেন, “আমি 
পাইখানার কাপড় ছেড়ে জখল্নাথকে দর্শন করলাম। আর একটু ফুল টুল 
দলাম। 

“বষয়ীদের পৃজা, জপ, তপ, ষখনকার তখন? ধারা ভগবান বই জানে 


১১০ শ্রীত্রীরামকৃষ্কথামৃত--৪থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা জুলাই 


না তারা নিঃ*বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'র্ম' ও 
রাম' জপ' করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও “সোহহং জপ করে। কারও কারও 
সর্বদাই জিহ্হা নড়ে। 

“নবর্দাই স্মরণ মনন থাকা উচিত ।»৮ 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভাতি ভন্তগণ- ডাকুরের সমাধি 


শ্রীষুন্ত শশধর দু একাঁট বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়া উপাঁবস্ট হইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)১-আমরা সকলে বাসকসজ্জা_ জেগে আছ-_কখন বর 
আসবে! 

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের িতাঠাকুর উপাস্থিত 
আছেন। ডান্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি) জ্ঞানের চিহ্ছ, প্রথম-_শান্ত স্বভাব; "দ্বিতীয় 
-আঁভমানশূন্য স্বভাব । তোমার দুই লক্ষণই আছে। 

“জ্ঞানীর আর কতকগণল লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে-__ 
যেমন লেকচার দিবার সময়__সিংহতুল্য, স্বর কাছে রসরাজ, রসপাঁণ্ডিত। 
(পোণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)। 

“বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা । যেমন চৈতন্দেবের অবস্থা । বালকবৎ, 
উল্মাদব্, জড়বৎ, পিশাচবং। 

“বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগন্ড, যৌবন! পৌোৌগন্ড 
অবস্থায় ফছকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায় ।৮ 

পণ্ডিত_-কিরূপ ভন্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় 2 


| শশধর ও ভান্তিতত্-কথা-জহলল্ত বিশ্বাস চাই--বৈষ্ণবদের দীনভাব ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাতি অনুসারে ভন্তি তিন রকম! ভান্তর সতত. ভাঁন্তর রজঃ, 
ভান্তুর তমঃ। 

“ভান্তুর সত ঈশবরই টের পান। সেরুপ ভভ্ত গোপন ভালবাসে,হয় ত 
মশারর ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্তর সত্ত্ব-_বিশদ্ধ, সর্ব 
হলে ঈশবর দর্শনের আর দেরী নাই;-যেমন অরুণোদয় হ'লে বুঝা যায় যে, 

“ভান্তর রজঃ যাদের হয়, তাদের একট ইচ্ছা হয়-_লোকে দেখুক আম 


বলরাম-মন্দিরে--পঃনযাত্রা দবসে ভত্তসঙ্গে ১১১ 


ভন্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়,_ গলায় 
রুদ্রাক্ষের মালা,_মালায় মুস্তা, মাঝে মাঝে একাট সোনার রুদ্রাক্ষ। 

“ভান্তুর তমঃ যেমন ডাকাতপড়া ভন্তি। ডাকাত ঢেশক খনয়ে ডাকাতি 
করে, আটটা দারোগার ভয় নাই, মুখে “মারো! লোটো!, উন্মাদের ন্যায় 
বলে-হর, হর, হর; ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী! মনে খুব জোর, জলন্ত 
বশ্বাস! 

“শান্তদের এরুপ বিশ্বাস।-কি, একবার কালীনাম দুগনাম করোছি-_. 
একবার রাম্নাম করোছি, আমার আবার পাপ। 

“বৈষবদের বড় দীন হান ভাব। যারা কেবল মালা জপে, বেলরামের 
পিতাকে লক্ষ্য কারয়া) কে'দে কোক্ষিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ দয়া কর _আ'ম অধম, 
আমি পাপী! 

“এমন জঞ্লন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করোছি আমার আবার পাপ !-. 
রাতাদন হারনাম করে, আবার বলে- আমার পাপ! 


কথা কহিতে কাহতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন-_ 
আম দুর্গ দুর্গা বলে মা যাঁদ মার। 

আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥ 

নাশ গো ব্রাহ্মণ, হত্যা কার ভ্রুণ সুরাপানাদ বনাশশ নারী। 

এ সব পাতক না ভাব তলেক, (ও মা) ব্রহ্গপদ নিতে পার ॥ 


গান শুঁনয়া শশধর কাঁদতেছেন। 
ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন__ 
শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা । 
সুধাপানে ঢল ঢল কলন্তু ঢলে পড়ে নামা! 
অধরের গায়ক বৈষ্বচরণ এইবার গান গাইতেছেন-_ 
দগ্গানাম জপ. সদা রসনা- আমার, 
দুর্গমে শ্রীদৃর্থা বিনে কে করে নিস্তার ॥ 
তুমি স্বর্গ তুমি মত্য তুমি সে পাতাল. 
তোমা হতে হাঁর ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥ 
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার, 
এবার কোনরুপে আমায় করিতে হবে পার॥ 
চল অচল তুমি মা তুম সক্ষম স্থূল, 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশবমূল ॥ 
্িলোকজননী তুমি ন্রিলোকতাঁরণী, 
সকলের শক্তি তুমি মা গো) তোর্মার শান্ত তুমি॥ 


৯৭২ ূ শ্রীশ্রীরামকুষ্কথামৃত-_৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা জুলাই 


এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবস্ট হইয়াছেন। গান সমাপ্ত হইলে 
ঠাকুর নিজে গান ধারলেন__ 
যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমাণি, 
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী। 
বৈষণবচরণ এইবার কর্তন গাইতেছেন। সুবোল-মিলন। যখন গায়ক 
আখর 'দিতেছেন--'রা বৈ ধা বেরোয় না রে! ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 
শশধর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। 


পণ্ম গারচ্ছেদ 
পনর্যাত্রা_ রথের সম্মূখে ভন্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সংকশীর্তন 


ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল । গানও সমাপ্ত হইল । শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, 
রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভন্তেরা প্রভীতি অনেকেই বাঁসয়। আছেন ' আরামকু্ 
মান্টারক্কে: বাঁলতেছেন, “তোমরা একটা কেউ খোঁচা দেও না”_অর্থাৎ শশধরকে 
কিছু ।অজ্ঞাসা কর। 

রামদয়াল শেশধরের প্রাতি) ব্রন্দের রৃপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে 
কল্পনা কে করেন? 

পাণ্ডিত- ব্রহ্ম নিজে করেন, মানযের কল্পনা নয়। 

ডাঃ প্রতাপ কেন 2 কূপ কল্পনা করেন ২ | 

শ্ীরামকৃষ্$-কেন? তান কারু সঙ্জো পরামশ করে কাজ করেন না। 
তাঁর খুঁশ, তান ইচ্ছাময়! কেশ তিনি করেন, এ খগ্ঠীরে আদাদের কাজ ছিঃ 
বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও; কটা গাছ ক-হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, 
-এ "দব হিসাবে কাজ কি 2 বৃথা তর বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না। 

ডাঃ প্রতাপ-তা হ'লে আর বাচার কর্ব নাঃ 

শীরামকৃক-বৃথা তক বিচার করবে না। তবে সদ্‌সৎ বিচার করবে” 
কোনূটা নিত্য, কোনটা আনত্য! যেমন কামকেধাঁদর বা শোকের সম । 

পাণ্ডিত--ও আলাদা । ওকে িবেকাত্মক বাচার বলে। 

শ্রীরামকৃষ- হাঁ, সদসৎশাবচার। [সকলে চুপ করিয়া আছেন 

(পাণ্ডতের প্রাত)_“আগে বড় বড় লোক আসত 1” 

পশ্ডিত-ঁক, বড় মানুষ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ না, বড় বড় পশ্ডিত। 

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাঁহরের দূতলার বারান্দার উপর আনা "হইয়াছে। 
শ্রীত্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসূম ও পুজ্পমালায় সুশোভিত 
হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পাঁরধান করিয়াছেন। বলরামের 
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বলরাম-মান্দনেশপ্যলযান্রা দিবসে ভন্তসঙ্গে ১১৩ 


সাঁতৃক্ক পুজা, কোন আড়ন্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে 
রথ হইতেছে। 

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আঁিয়াছেন। এ বারান্দাতেই রথ 
টানা হইবে। ঠাকুর রথের দাঁড় ধারয়াছেন ও িকয়ংক্ষণ টানলেন। পরে গান 
ধারলেন- নদে টলমল টলমল করে গোৌরপ্রেমের হির্নোলে রে। 


গান- যাদের হার বাঁলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে। 

ঠাকুর নৃত্য কারিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সত্গে নাঁচিতেছেন ও গ্রাইতেছেন। 
কীর্তীনয়া বৈষফবচরণ, সম্প্রদায়ের সাহত গানে ও নৃত্যে যোগ দান কারয়াছেন। 

দোখতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পারপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ 
ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দোখতেছেন! বোধ হইল, যেন শ্রীবাসমন্দিরে 
শ্লীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন । বন্ধুবর্গ- 
সঙ্গে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য গত দর্শন কারতেছেন। 

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসয়াছেন 
ও ভন্তসঙ্গে উপবেশন কাঁরয়াছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (পাঁণ্ডতের প্রাত)-এর নাম ভজনানল্দ। সংসারীরা 'বষয়ানন্দ 
নিয়ে থাকে, কামনীকাণ্চনের আনন্দ ॥। ভজন কর্তৈ করতে তাঁর যখন কৃপ্ম 
হয়, তখন তিনি দর্শন দেন-_-তখন ব্রহ্মানন্দ । 

শশধর ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনতেছেন। 

পণ্ডিত (বনীতভাবে)- আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস 
অবস্থা হয় ? 

শ্রীরামকৃষ্- ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ যখন আট;-পাটু হয় তখন 
এই ব্যাকুলতা আসে । গুরু শিষ্যকে বলে, এসো তোমায় দেখিয়ে দ কর্‌ 
ব্যাকুল হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটি পুকুরের কাছে নিষ্ে 
?শষ্কে জলে চুবিয়ে ধরলে ॥ তুল্‌লে পর 'শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার 
প্রাপ কি রকম হাচ্ছল ১ সে বলে, প্রাণ আট-রাটট কাঁচ্ছল। 

পশ্ডিত- হা হাঁ, তা বটে; এবার বুঝেছি । 

ভ্রীরামকৃ্ণ- ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভান্তই সার। নারদ রামকে 
বলেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শদ্ধাভন্তি থাকে; আর যেন তোমার 
ভূবনমোহনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, আর িছ বর লও; নারদ 
বলেন, আর কিছ চাই না, কেবল যেন পাদপদ্মে ভান্ত থাকে। 

পণ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বল্লেন, একে গাড়ী আনিয়ে দাও। 

পণ্ডিত- আজ্ঞা না, আমরা অমন চলে যাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাসো)_তা কি হয়! বুঙ্গা যারে না পায় ধ্যানে-_ 

পঁণ্ডিত- বাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যার্দ ক'রতে হবে। 

ওর্থ--৮ রর 


১১৪ শ্রীহীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা জুলমই 
| শ্রীরামকৃফের পরমহংস-অবস্থা ও কর্মত্যাগ- মধুর নাম কীর্তন] 


শ্রীরামকৃফ"_মা আমার সন্ধ্যাদ কর্ম উঠিয়ে 'দয়েছেন। সন্ধ্যাদি দ্বারা 
'দেহ-মন শুদ্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নাই। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর গানের ধূয়া ধারলেন--শুঁচি-অশুচরে লয়ে দিব্য ঘরে 
কবে শ্দাব, তাদের দুই সতাঁনে 'পরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাব! 

শশধর প্রণাম কারয়া বিদায় গ্রহণ কারলেন। 

রাম- আম কাল শশধরের কাছে 'গ্িয়োছলাম, আপাঁন বলোছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্*- কই, আম ত বাল নাই তা বেশ ত, তুমি 'গ্াছলে। 

রাম একজন খবরের কাগজের (00191 75030116) সম্পাদক আপনার 
নন্দা করাঁছল। 

শ্রীরামকৃষ২--তা করলেই বা। ূ 

রাম__তারপর শুনুন! আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে ন৷, 
আপনার কথা আরও শহ্ন্তে চায়! 

ডান্তার প্রতাপ এখনও বাঁসয়া। ঠাকুর বাঁলতেছেন_ সেখানে দেক্ষিণেশ্বরে) 
একবার যেও,_ভুবন ধোন্রী) ভাড়া দেবে বলেছে। 

সন্ধ্যা হইল। গাকুর জগন্মাতার নাম কারিতেছেন__রামনাম, কৃষফনাম, 
হারনাম কাঁরতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত সমস্ট নাম 
কীর্তন, যেন, মধ্বর্ষণ হইতেছে। আজ বলরামের বাড়ণ যেন নবদ্বীপ 
হইয়াছে । বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন । 


লইয়া যাইতেছেন-জল খাওয়াইবেন। এই স্মযোগে মেয়ে ভন্তেরাও তাঁহাকে 
আবার দর্শন কারিবেন। রর 

এঁদকে ভন্তেরা বাহিরের বৈএকখানায় তাঁহার অপেক্ষা কাঁরতেছেন ও 
একসঙ্গে সংকটর্তন কারতেছেন। ঠাকুর বাঁহরে আ'সয়াই যোগ 1দলেন। 
কীর্তন চালিতেছে-__ 


তমার গৌর নাচে। 
নাচে সংকীর্তনে, ্রীবাস জঙ্গনে, ভন্তগণসঙ্গে॥ 
হাঁরবোল বলে বদনে গোলা, চায় গদাধর পানে, 
গোরার অরুণ নয়নে, বাহছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে ॥ 


ঠাকুর আখর দিতেছেন-_ 


নাচে সংকীর্ভনে (শচর দুলাল নাচে রে)। 
(আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)। 


ঘোড়শ্‌ খণ্ড 


দক্ষপণেশবরমন্দিরে নাম্টার, ব্রাখাল, লাউ; বলরাম, অধর, 
শিবপ্রভত্তগণ প্রভাতি দঙ্চে 


প্রথম পনিচ্ছেদ 
শিবপুর ভক্তসঙ্গে যোগতক্র কথা কুণ্ডলিনী ও ষট্চক্রভেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণে*বর-মান্দরে মধ্যাহ সেবার পর ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া 
আছেন। বেলা দুইটা হইবে। 

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানঈপুর হইতে ভন্তেরা আঁসিয়াছেন। 
শ্রীষুন্ত রাখাল, লাট;, হরিশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাম্টারও 
আছেন। 

আজ রাঁববার ৩রা আগস্ট, ১৮৮৪ €(২০শে শ্রাবণ)। শুক্রা-দ্বাদশনী, 
ঝৃলনযান্রার "দ্বিতীয় 'দিন। গতকল্য ঠাকুর স্যরেন্দ্রের বাড়ীতে ?গয়াছিলেন,_ 
যেখানে শশধর প্রভাতি ভক্কেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। 

ঠাকুর িবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন__ 

শ্লীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত) কামনীকাণ্চনে মন থাকলে যোগ্ন হয় না। 
সাধাবণ জীবের মন িঙ্গ, গুহা; ও নাভিভে। সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডাঁলনা 
জঃগ্রভা হন। ঈঁড়া, ?পঙ্গলা আর স্বব্হম্না নাড়ী;--সষ্ম্নার মধ্যে ছশট পদ্ম 
আছে । সর্বনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধস্ডান,. মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ 
ও আজ্ঞা । এইগুলকে ষড়চক্র বলে। 

“কুলকুণ্ডাঁলনী জাগ্রতা হ'লে মূলাধার, স্বাঁধজ্ঠান, মাণপুর এই সব পদ্ম 
ক্রমে পার হ'য়ে হৃদসমধ্যে অনাহত পদ্ম- সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন 
লঙ্গ, গূহ্য, নাভ থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয় আর জে)তঃ দর্শন হয়” 
সাধক 'অবাক্‌ হ'য়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে আর বলে, 'ঞাঁক? এাক!, 

“বড়চক্ত ভেদ হলে কুণ্ডাঁলনী সহম্ার পদ্মে গিয়ে মালত হন। কুণ্ডলনী 
সেখানে গেলে সমাধি হয়। 

“বেদমতে এ সব চক্রকে-ভীম' বলে। সস্তভূমি। হদয়- চতুর্থ ভূঁম। 
অনাহত “পদ্ম, দ্বাদশ দল। 

“বিশুদ্ধ চক্র পণ্ঝম ভীম । এখানে মন্‌ উঠলে কেবল ঈমবরকথা বলতে 
আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ ঢের স্থান কণ্ঠ! ষোড়শ দল পদ্ম। 
যার এই ঢক্কে মন এসেছে, তার সামনে বিষয় কথা- কামিনীকাণ্চনের কথা 
হ'লে ভারী কনম্ট হয়! ওরৃপ কথা শুনলে সে সেখাত্র থেকে উঠে বায়। 


১১৬ শ্রীত্রীরামকফকথাম,৩স৪র্থ ভাগ 7 ১৮৮৪, ওরা আখছ্ট 


“তারপর ষষ্ঠ ভমি। আত্ঞা চক্র-দ্বদল পদ্ম। এখানে কুলক্ুণ্ডীলিনী 
এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আজাল থাকে-যেমন লন্ঠনের 
1ভতর আলো, মনে হয় আলো ছংলাম, 'কন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া 
যায় না। 

“তারপর সপ্তম ভূমি। সহন্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনন গেলে সমাধি 
হয়। স্হত্ারে সাচ্চদানন্দ শিৰ আছেন-াতাঁন শান্তর সাঁহত 'মাঁলত হন। 
শব-শান্তর মিলন! 

“সহন্রারে মন এসে সমাধস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহ 
রক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ ছিলে দুধ গাঁড়য়ে যায়। এ অবস্থায় 
থাকলে একুশ 'দনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না 

“ঈ*বরকোটী-_অবতারাঁদ-এই সমাধি অবস্থা থেকে নামৃতে পারে । তার 
ভান্ত ভন্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে। তান তাদের ভিতর পবদ্যার আমি” 
_ভন্তের আমি” লোকাশিক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের অবস্থা- যেমন য্ঠ 
ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্খেলা। 

“সমাধির পর ণবদ্যার আঁম' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে আমর 
আঁট নাই।- রেখা মানর। 
নারদাদ-_সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এ“রাও ব্রহ্গজ্ঞানের পর 'দাস-আমি” 
“ভক্তের আমি' রেখেছিলেন। এরা, জাহাজের মত, 'নজেও পারে যান, আবার 
অনেক লোককে পার ক'রে নিয়ে যান। 

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন 


[ পরমহংস--নিরাকারবাদশী ও সাকারবাদশী। ঠাকুরের ব্রক্গজ্ঞানের পর 
ভান্তি- নিত্যলখঈলাষে।গ ] 


“পরমহংস- নিরাকারবাদশ আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন 
ব্রৈলঙ্গস্বামী। এরা আস্তসারা- নিজের হলেই হ'ল। 

ণ্রন্ষাজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদশ তারা লোকাঁশক্ষার জন্য ভন্তি 1নয়ে 
থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হ'ল, অন্য পান্রে জল ঢালাঢালি করৃছে। 

«এরা যে সব সাধনা ক'রে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কর্থা 
লোকশিক্ষার জন্য বলে-তাদেব হিতের' জন্য। জলপানের জন্য অনেক কজ্টে 
কপ খনন কর্লে_ ঝুড়ি-কোদাল জত্যা। কপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, 
আর আর যন্ত ক্‌পের ভিতরেই ফেলে দেয় আর কি দরকার! বিন্রতু কেউ 
কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে। 
শু “কেউ আম লূকিন্ে খেয়ে মুখে পঃছে। কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায় 
হলগাকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আম্বাদন করবার জন্য। ণচনি খেতে ভালবাস"! 


দাঁক্ষণেশ্বর-মান্দরে--নাথাল, 'শিবপ্যরের ভন্তগগণ প্রড়াত সঙ্গে ১১৭ 


“গোপীদের ব্রন্গজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রন্মজ্ঞান চাইত ন্ম। তারা কেউ 


বাৎসল্যভাবে, কেউ সধ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে কেউ দাসটভাবে ঈশ*বরকে 
সম্ভোগ করতে চাইত।» 


[ কীর্তনানন্দে-শ্রীগোরাল্গের নাম ও মায়ের নাম ] 


শিবপুরের ভন্ডেরা গোপীষল্ন লইয়া গান কারতেছেন। 
বাঁলতেছেন, আমরা পাপন, আমাদের উদ্ধার কর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভেম্তদের প্রাতি)_ভয় দোঁখয়ে_ভয় পেয়ে-_ভজনা, প্রবর্তকের 


ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান। (রাখালের প্রাতি) নবীন 
নিয়োগণীর বাড়ীতে সোঁদন কেমন গান কারাছল"_ 


'হাঁরনাম মাদরায় মত্ত হও-_ 
“কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। 
মাতোয়ারা হওয়া ।” 
শিবপূরের ভন্ত- আজ্ঞা, আপনার গান একটি হবে নাঃ 
শ্রীরামকৃফ-আমি কি গাইব?ঃ আচ্ছা, যখন হবে গাইব। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সময় উধর্বদৃষ্টি। 
গান- কৌিন দাও কাঙ্গালবেশে বজে যাই হে ভারতন। 
গান- গোর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 
গান দেখসে “আয় গৌরবরণ রূপখান গো সজনন)। 
আল্‌তাগোলা দুধের ছানা মাখা গোরার গায়, 
(দেখে ভাবের উদয় হয়)। 
কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্মী বৃষভানুনন্দিনী। 
গান-ডুব্‌ ডুব ডুব বৃপসাগরে আমার মন। 
গোরাঙ্গের নামের পর মার নাম করিতেছেন__ 
(১) শ্যামা ধন ক সবাই পায়। অবোধ মন বুঝে না এক দায় ॥ 
(২) মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে। 
(৩) শ্যামা মা ক' কল করেছে, কালণী মা কি কল করেছে, 
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতাঁর, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতারি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি; 
কল বলে আপনি' ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥ 
যে কলে জেনেছে তারে. কল হ'তে হবে না তারে, 
কোনো কলের ভন্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে। 


প্রথম গানে 


তাঁকে লয়ে আনন্দ- ভাঁকে লষষে 


দ্বতশয় পারচ্ছেদ 


ঠাকুরের নমাধ ও জগল্মাতার সাহিত কথা । প্রেমতত্ত 


এই গান গাঁহতে গাঁহতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা সকলে 'নস্তব্ধ 
হইয়া দর্শন কাঁরতেছেন। 'কিয়ৎক্ষণ পরে কা প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সঙ্গে 
কথা কাঁহতেছেন। 

“মা উপর থেকে সেহম্রার থেকে 2) এখানে নেমে এসো কি জহালাও £- 
চুপ করে বস! 

“মা যার যা সেংস্কার) আছে, তাই ত হবে!_আম আর এদের কি 
বলবো! বিবেক বৈরাগ্য না হলে ছু হয় না।; 

“বৈরাগ্য অনেক প্রকার। এক রকম আছে মক্চটবৈরাগ্য- সংসারের 
জবালায় জলে বৈরাগ্য!_সে বৈরাগ্য বেশ দিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক 
বৈরাগ্--সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ । 

“বৈরাপ্য একেবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটা কথা 
আছে- শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে-ও1 সেই 
শুনোছিলাম ! 

“আর একটি কথা । এ সব কথা শুনতে শুনৃতে 'িধয়বাসনা 'একটু 
একটু করে কমে । মদের নেশা কমাবার জন্য একটু এক চালানর জল খেতে 
হয়। ত হলে কমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে। 

“ন্ানলাভের আধকারী বড়ই কম। গটতায় বলেছে-হাজার হাজার 
লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানৃতে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্ভে ইচ্ছ 
করে, সেইরুপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে ।” 

তান্ত্রিক ভন্ত-_মন্‌ষ্যাণাং সহস্রেষ কশ্চিং যতাতি “সদ্ধয়ে ইত্যাদি । 

শ্রীরামকষ্ণ-সংসারে আসান্ত ঘত কমবে, ততই জ্ঞান ₹ ওুবে। কাঁমিনঈ- 
কা্চনে আসন্তি। 


[ নাধসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভজাব, প্রেম । ] 


“প্রেম সকলের হয় না? গোৌরাজ্ের হয়েছিল । জঈবের ভাব হতে পারে 
এই পর্যন্ত। ঈশ্বর-কোটাীর-যেমন অবতার আঁদরু_ প্রেম হয়। প্রেম হলে 
জগৎ মিথ্যা তো বোধ হইবেই, আবার শরীর যে এত ভালবাসার ক্নিস, তা 
ভুল হয়ে যায়! 

' “পাশ বইয়ে হোফেজে) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর 
হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তার পরে আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম! 


দক্ষিণেন্বর-মন্দিরে--মান্টার, লট; প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১১৯ 


“প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ব্রিভত্গ হয়েছেন। 

“প্রেম হলে সচ্চিদানল্দকে বাঁধবার দাঁড় পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে 
দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে। 

“ভান্ত পাকলে ভাব। ভাব হলে সাঁচ্চদানন্দকে ভেবে অবাক হয়ে বায়। 
জীবের এই পর্্ত। আবার ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম । যেমন কাঁচা আম 
আর পাকা আম। 

“শ্দ্ধা ভন্তিই সার আর সব মিথ্যা ! 

“নারদ স্তর্ব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও । নারদ চাইলেন, শুদ্ধা 
ভান্ত। আর বল্লেন_ রাম, যেন তোমার জগংমোহিনন মায়ায় মুগ্ধ না হই! রাম 
বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও। 

“নারদ বল্লেন,_আর কিছ চাই না, কেবল ভান্ত ' 

“এই ভন্তি িরূপে হয় ৪ প্রথমে সাধ্সঙ্গ করৃতে হয়। সাধুসগ্গ করলে 
ঈধ্বরীয় এবিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিচ্ঠা, ঈশবরকথা বই আর কিছু 
শুনৃতে ইচ্ছা করে না; তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে। 

'শনজ্ঠার পর ভান্ত। তায়শর ভাব, মহাভান, প্রেম বস্তুলাভ। 

“মহাভাব, প্রেম, অবতার আদর হয়। সংসারী জীবের জ্ঞান, ভন্ডের জ্ঞান, 
আর অবতারের জ্ঞান সমান নয় । সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো, 
শুধু ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, 
সন্তান পালন এই সব হয়। 

“ভক্তের জ্ঞান, যেন চাঁদের আলো। ভতর বার দেখা যায়, 'িন্তু অনেক 
দুরের জানস, কি খুব ছোট শীজানস, দেখা যায় না। অবতার আদর জ্ঞান 
যেন সূযের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়_ভাঁরা সব দেখতে পান। 

“তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হ'য়ে আছে বটে, কিন্তু 'নর্মল 
ফেলে আবার পাঁরম্কার হতে পারে! বিবেক বৈরাগ্য নির্মাল। 

এইবার ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সাহত কথা কাহতেছেন। 


[ ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন । 'সময়-সাপেক্ষ' । ঠাকুরের সহজাবস্থা ] 


শ্রীরামকৃষ* আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো । 

ভন্ত- আজ্ঞা, সব তো শুনলাম। 

শ্রীরামকৃষ্* শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না। 

“যখন খুব জবর, তখন কুইনাইন দিলে কি হবে ? ফিবার িকশ্চার দিয়ে 
বাহ্যে-টাহ্যে হ'য়ে একটু কম পড়লে" তখন কুইনাইন্‌ দিতে হয়। আবার কারু 
কারু অমান সেনে যায়, কুইনাইন্‌ না দিলেও হয়। 

«ছেলে ঘূমবার সময় বলেছিল--মা আমার যখন হাগা পাবে তখন তুলে ॥ 
মা বল্পে, 'বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুলবে? 


৬২০ শ্রীশ্রীরামকৃষফকথামৃত--৪র্৫ অন্থ 0৯৮৮৪, শক্ম আগস্ট 


“কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভন্তসঙ্গে নৌকা করে এসছে। 
ঈশ্বরায় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বম্ধূর গা টিপছে, 'কখন বাবে, 
কখন যাবে» ষখন বন্ধ কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ 
আম নৌকায় গিয়ে বসে থাক ।' 


“যাদের প্রথম মানযঘ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার । কতকগুলো কাজ কর 
নম থাকূলে চৈতন্য হয় না। 

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোল বারান্দায় মাস্টারকে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা ? 

মান্টার (সহাস্যে) আত্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা_ভিতর গভলর ॥-- 
আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন! 

শ্রীরায়কৃফ সেহাস্যে) হাঁ; যেমন 8০০৮ করা মেজে, লোকে উপরটাই 
দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না! 
আরোহণ করিতেছেন। বেলা চাঁরিটা বাঁজয়াছে। ভাটা পাঁড়য়াছে, তাহাতে 
দক্ষিণে হাওয়া । গঙ্গাবক্ষ তর্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে। 

বলরামের নৌকা বাগবাজার আভমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাম্টার অনেকক্ষণ 
ধারয়া দোখতেছেন। 

নৌকা অদ্য হইলে 'তাঁন আবার ঠাকুরের কাছে আঁসলেন। 

ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দা হইতে নামিতেছেন-ঝাউতলা যাইবেন। উত্তর- 
পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বাঁলতেছেন, বৃস্টি হবে কি, ছাতাটা 
আনো দেখি। মান্টার ছাতা আনলেন । লাটুও সঙ্গে আছেন। 

ঠাকুর পণ্চবটখীতে আসিয়াছেন। লাট্‌কে বলিতেছেন--তুই রোগা হয়ে 
ধাচ্ছস কেন?' 

লাটু-কিছ খেতে পারি না! 

শ্রীরামকফ-কেবল কি এ ঃ-সময় খারাপ পড়েছে_আর বেশী ধ্যান, 
কারস বুঝি ৪ 

, ঠাকুর মাম্টারের সাহত কথা কাঁহতেছেন। 

' শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি)_তোমার এঁটে ভার রইল । বাবুরামকে বলবে, 
ব্রাখাল গেলে দুই একাঁদন মাঝে মাঝে এসে থ্ৰকবে। তা না হলে আমার মন 
ভারী খারাপ হবে। | 

মান্টার-যে আজ্ঞা, আম বলুব। 
* সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া ষায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারতেছেন, বাবুক্মম 
সরল কি না! 


দাক্ষিণেশবর-মান্দিরে-মাম্টারের প্রাতি নানা উপদেশ ১২১ 


[ ঝাউতলা ও পণ বউখতে শ্রীরামকৃষেের সন্দর রূপ দর্শন] 


ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসতেছেন। মাম্টার ও লট 
পণ্টবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দোঁখতেছেন। 

ঠাকুরের পম্চাতে নবীন মেঘ গগন্নন্ডল স্‌শোভিত কাঁরয়া জাহুবাঁ-জলে 
প্রাতীবাম্বত হইয়াহে-তাহতে গহগাজল কৃফাবণ দেখাইতেছে। 

ঠাকুর আঁদতেছেন- যেন সক্ষো২ ভগবান দেহ ধারণ কারিয়া মতযলোকে 
কাঁরতেছেন! সাক্ষাৎ তান উপাস্থত 1-_তাই ক বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ 
দেবালয়, ঠাবুরপ্রাতমা, সেবকগ্থণ, দৌবা'রকগণ, প্রত্যেক ধূঁলিকণা, এত মধুর 
হইতেছে! 


তৃতণম্ন পারিচ্ছেদ 


নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাস, লাট, মাঁণ, রাখাল, নিরঞ্জন, অধর 


ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বাঁসয়াছেন। বলরাম আম আনিয়াছিলেন! ঠাকুর 
শ্রীুন্ত রাম চাটুয্যেকে বাঁলতেছেন-_তোমার ছেলের জন্য আমগাল 'নয়ে যষেও। 
দ্বরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য বসিয়াছেন। তন লাল কাস্ড় পানা আনপয়াছেন। 

উত্তরের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজার সতত কথা কাহতেছেন। ব্রহ্মচারী 
হরতাল ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন ।_সেই কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্ক্ষচারীর ওষধ আমার বেশ খাটে লোকটা ঠিক। 
।  হাজরা--কিল্তু বেচারী সংসারে পড়েছে-কি করে! কোন্নগর থেকে নবাই 
চৈতন্য এসেছেন। কিল্তু সংসারী হ'য়ে লাল কাপড় পরা! 

শ্রীরামকৃষ-কি বলব! আর আম দেখি ঈশবর নিজেই এইসব মানুষর্প 
ধারণ করে রয়েছেন। তখন কারুকে কিছু বলতে পার না। 

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আঁসিয়াছেন। হাজরার সাঁহত নরেন্দ্র কথা 
(ফাঁহতেছেন 

হাজরা-নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত মানে না। দেহধারণ করূলে শান্ত মানতে হয়। 

হাজরা বলে, আম মানলে সকলেই মানবে,-তা কেমন করে মান। 

“অত দূর ভাল নয়। এখন শান্তরই এলাকায় এসেছে । জজসাহেব পর্যন্ত 
ফখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়। 

ঠাকুর মান্টারকে বাঁলতেছেন- তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই 2 

মাষ্টার আজ্ঞা, আজ কাল হয় নাই। ১ র 

শ্রীারামকৃফ-_একবার দেখা করো না-আর গাড়, করে এখানে আনবে। 


১২২ শ্রীভীরামকফকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ওরা আগজ্ট 


(হাজরার প্রাত)_ “আচ্ছা, এখানকার সঞ্জো কি তার সম্বন্ধ 2৮, 
হাজরা- আপনার সাহায্য পাবে। 

শ্রীরাসকফ-ভবনাথ £ সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে ? 
“আচ্ছা, হাঁরশ, লাট_কেবল ধ্যান করে; উগ্ুনো ক ?৮ 

হাজরা- হাঁ, কেবল ধ্যান করা কঃ আপনাকে সেবা করে, সে এক। 
শ্রীরামকৃষ্ঃ হবে!ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে। 


[মণির প্রাত নানা উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা ] 

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর 
ঘরে বাঁসয়া একান্তে মণির সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণির প্রাতি)_আচ্ছা, আম যা ভাবাবস্থায় বাল, তাতে লোকের 
মাকর্ণ হয় £ 

মাঁণ আত্ঞা, খুব হয়। 

শ্রীরামকৃষ্২- লোকে কি ভাবে 2 ভাবাবস্থায় দেখলে কিছু বোধ হয় £ 

মাঁণ- বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য-তার উপর সহজাবস্থা। 
ধঠভভর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে 
পারে না-দু চার জন কিন্তু এতেই আকৃষ্ট হয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষপাড়ার মতে ঈশবরকে সহজ" বলে । আর বলে, সহজ না 
হলো সহজকে না যাম় চেনা। 


শ্রীরীমকৃঞ্। ও অভিমান ও অহঙ্কার। 'আমি যন্ত্র তান যন্ত্র] 
শ্রীরামকৃষ্ণ মোর ওআোঁনদ)-আচ্ছা, আমার আভমন আহে ? 
নাঁণ_আভ্ঞ্রা, একটু আছে। শরীর রক্ষা আর ভণ্তি ভন্ডের জন্য, জ্ঞান 
উপদেশের জন্য। ভ,.ও আগান প্রার্থনা করে রেখেছেন। 
খারামকৃ$আীম মখি নাই ;তা ২ রেখে দিয়েছেন । আচ্ছা, ভাবাবেশের 
শ্বয় কি হয়ঃ 
মণ আপন তখন বান, ষজ্গভুমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। 
তারপর কথা যখন ক'ন, তখন পণ্চমভাীমতে মন নামে। 
শীরামকষ্-তাঁনই সব কচ্ছেন। আম কছুই জান না। 
মাঁণ-সাজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকা! 
[৬15 211 907170/165--21] 21150205976 000০-- 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও [বিরুদ্ধ শাচ্দ্বের সমন্বয় ] 


মণি আত্হা, শাস্তে দ রকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কষে চিদাত্ম, 
রাধাকে চিৎশান্ত বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্কই কাল--আদ্যাশ্ি বলেছে। 
শ্রীরামকষ দেবীপুরাণের মত 1-এ মতে কালসই কৃষ্ণ হয়েছেন। 


দক্ষিণেশ্বর-আন্দিরে--মান্টারের প্রাতি নানা উপদেশ ১২৩ 


“তা হলেই বা!-তান অনন্ত, পথও অনন্ত।” 

এই কথা শ্দনিয়া মাণ অবাক্‌ হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রাহলেন। 

মণি--ও বুঝেছি। আপাঁন যেমন বলেন, ছাদে উঠা য়ে কথা । যে কোন 
উপায়ে উঠ্‌তে পারলেই হলো-_ দাঁড় বাঁশ যে কোন উপায়ে । 

শ্রীরামকৃ- এইটি যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের কৃপা না 
ছলে সংশয় আগ যায় না। 

“কথাটা এই-কোন রকমে তার উপর যাতে ভান্ত হয়-_ ভালবাসা হয়। 
নানা খবরে কাজ কিঃ একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে ঘাঁদ তাঁর উপর ভালবাসা 
হয়, তা হলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যাঁদ 
দরকার হয়, তান সব বুবিয়ে,দবেন-সব পথের খবর বলে দিবেন! ঈশ্বরের 
উপর ভালবাসা এলেই হল-_নানা বিচারের দরকার নাই। আম খেতে এসেছ, 
আম খাও; কত ডাল, কত পাতা, এ সবের 'হসাবের দরকার নাই! হনমানের 
ভাব-“আম বার তাঁথ নক্ষত্র জানি না-এক রাম চিতা করি। 


[সংসারতমাগ ও উঈশ্বরলাভ। ভন্তের সয় না যদচ্ছালাভ 2] 


মাঁণ-এখন এরুপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায় সার ঈশ্বরের দিকে 
খুব মন দই। 

শ্রীরামকৃ্২_ আহা! তা বৈ কি! 

“কিন্তু জ্ঞানী নার্লপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে! 

মাঁণ_ আজ্ঞা, কিন্তু নালস্ত হতে গেলে বিশেষ শন্তি চাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, তা বটে। কিন্তু হুয়তো' তুমি (সংসার) চেয়োছলে। 

“কৃষ্ণ শ্রীমতাীর হদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হলো, তাই মানুষরূপে লীলা । 

“এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব কমে যায়। 

“আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলো ।” 

মণি সে যারা বাঁহরে ত্যাগ করতে পারে না। উস্ঠু থাকের জন্য একেবারেই 
ত্যাগ মনের ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগ । 

ঠাকুর চুপ কাঁরয়া আছেন।- আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকষ্-বৈরাগ্যের কথা তখন কেমন শুনলে । 

মণি আজ্ঞে হাঁ। 

শীরামকৃষঃ বৈরাগ্য মানে কি কল দেখি? 

মাণ-বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে রাগ নয়। ঈশবরে অনুরাগ আর 
সংসারে বিরাগ! 

শ্রীরামকৃফণ- হাঁ, ঠিক বলেছ। 

“সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উদ্যনোর জন্য অতো ভেবো না। 
যদ্‌চোা লাভ-_এই ভালো। স্য়ের জন্য আচে ভেবো নাঃ যারা তাঁকে মনল 


১৯১২৪ শ্রাশ্্রীরামকৃফ্ষকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা আগম্ট 


প্রাণ সমর্পণ করে-_যারা তাঁর ভভ্ত, শরণাগত, তারা ও সব অত্র ভাবে না। 
যত্ত আয়-_তত্র ব্যয়। এক দিক্‌ থেকে টাকা আসে, আর এক দিক্‌ থেকে খরচ 
হয়ে যঘায়। এর নাম যদচ্ছালাভ। গ'তায় আছে। 


[শ্রীযূন্ত হরিপদ, রাখাল, বাব্যরাম, অধর প্রভৃতির কথা] 


ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন।_-হরিপদ সেদিন এস্ন্ছেল।' 

মণি (সহাস্যে)১ হরিপদ কথকতা জানে। প্রহনাদচরিন্, শ্রীকষের জন্মকর্থা-_ 
এ সব বেশ সুর করে বলে। 

শ্রীরামকৃ্* বটে! সোঁদন তার চক্ষু দেখলাম, যেন চড়ে রয়েছে । বল্লাম, 
তুই কি খুব ধ্যান কারস-? তা মাথা হেট করে থাকে। আমি তখন বললাম”- 
অতো নয় রে! 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার নাম কাঁরতেছেন ও চন্তা কাঁরতেছেন + 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরাঁতি আরম্ভ হইল । শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী । 
ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় 'দিন। চাঁদ উঠিয়াছে! মন্দির, মান্দর-প্রাঙ্গণে, 
উদ্যান, আনন্দময় হইয়াছে । রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বাঁসয়া আছেন। 
রাখাল ও মাম্টারও আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি)_বাবৃরাম বলে, 'সংসার £-ওরে বাবা! 

মাজ্টার--ও শোন কথা । বাবুরাম সংসারের কি জানে ? 

শ্রীরামকৃষ্+ হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ,-খুব সরল! 

মান্টার- অজ্ঞ, হাঁ। তার চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবাট 
কেমন। 

শ্রীরামকৃ্+- শুধু চোখের ভাব নয়--সমস্ত। তার বয়ে দেবে বলোছিল,-- 
তা সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন 2 সেহাস্যে) হ্যাঁগা, লোকে বলে, খেটে 
খুটে গিয়ে পারবারের কাছে গিয়ে বসলে নাক খুব আনন্দ হয়। 

মাম্টার- আজ্ঞা, যারা এ ভাবে আছে, তাদের হয় বোকি। 

(রাখালের প্রাতি, সহাস্যে একজামিন হচ্ছে 15201105 0106561010, 

ক্রীরামকুষ্ণ (সহাস্যে) মায়ে বলে, ছেলের একটা গরাছতলা করে 'দিলে বাঁচি! 
রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে। 

মাম্টার__ আজ্ঞা, রকমারী বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় 
না। যাঁদ দেয় সে খুব মুক্ত! (ঠাকুরের হাস্য)। 


[ অধর ও মাম্টারের কালশদর্শন। অধরের চন্দ্রনাথতণর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প ) 


্রীফর্ত অধর সেন কাঁলকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলৈন। 
একটু বাঁসয়া কালীদর্শন জন্য কালীঘরে গেলেন। 


৮$78/185 নত বহুঞনৃঞগ নাত রি 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে--মাচ্টারের প্রাতি নানা উপদেশ ১২৫. 


কূলে বাঁসলেন। গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক কারিতেছে। সবে জোয়ার 
আসিল। মাম্টার নির্জনে বাঁসয়া ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা কারতেছেন-_ 
তাঁহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা, মুহুষম্হঃ ভাব- প্রেমানন্দ,-আবশ্রাম্ত 
ঈশবরকথাপ্রসঙ্গ, ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ-_বালকের চারত্-__এইসব স্মরণ 
কাঁরতেছেন। আর ভাবিতেছেন_ ইনি কে-ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ 
করে এসেছেন ? 

অধর, মাস্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গ্িয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম 
উপলক্ষে 'ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তর্থের ও সাঁতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন। 

অধর- সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা 1িজহবার ন্যায় লক্‌ লক করে। 

শ্রীরামকৃষ্জ_-এ কেমন করে হুয় 2 

অধর- জলে ফসফরস (190051১109১) আছে। 

শ্রীযন্ত রাম চাটয্যে ঘরে আিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁহার 
সৃখ্যাতি কারতেছেন। আর বাঁলতেছেন,_'রাম আছে, তাই আমাদের অতো 
ভাকতে হয় না। হিশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায় । ওরা হয়তো 
একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে ।, 


সপ্তদ্ম থণ্ড 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ষ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়শতে নরেচ্জ্রাদ ভক্তসঙ্গে 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
নরেন্দ্রাঁদ ভন্তসজ্গে ক্র্তনানন্দে। সমাধিমান্দিরে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটনর বৈএকখানায় ভন্তসঙ্ঞে বাঁসয়া আছেন। 
বৈঠকখানা 'দ্িবতলের উপর । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাজ্টার, 
চুনিলাল, হাজরা প্রভাতি ভন্তেরা তাঁর কাছে বাঁসয়া আছেন। বেলা ৩টা হইবে। 
আজ শানবার, ২২-এ ভাদ্র, ১২৯১; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ । কৃষ্ণ প্রতিপদ 
1তাথ। 

ভন্তেরা প্রণাম কারতেছেন। মাম্টার প্রণাম কাঁরলে পর, ঠাকুর অধরকে 
বাঁলতেছেন--নতাই ভান্তার আসবে নান, 


বাঁধতে গিয়া তার 'ছিশড়য়া" গেল। ঠাকুর বাঁলতেছেন, ওরে ক করাল। 
নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধতেছেন। ঠাকুর বাঁলতেছেন, তোর বাঁয়া যেন গালে 
চড় মারছে! * 

কীর্ভনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বালতেছেন,_“কণর্তনে 
তাল সম এ সব নাই--তাই অত ০749£- লোকে ভালবাসে ।' 

ভ্রীরামকৃষ্-সে কি বলাল! করুণ বলে তাই অত-লোকে ভালবাসে । 

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-__ 

গান_ পল্দর তোমার নাম দীনশরণ হে। 

গান_ যাবে কি হে দন আমার 1বফলে চাঁলয়ে। 

আছি নাথ 'দিবানাশ আশাপথ 'নিরখিয়ে ॥ 


শ্রীরামকৃফ (হাজরার প্রাত, সহাস্ো) প্রথম এই গান করে! 
নরেন্দ্র আরও দুই-একাট গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন-_ 


চিনিব কেমনে হে তোমায় হেরি), 

ওহে বও্কুরায় ভুলে আছ মধ্নরায়। 

হাতনীচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ ক ধেনুচরা, 

ব্রজের মাখন চুর করা, মনে কিছ হয়। 
শ্রীরামকৃফ--“হ'রি হার বল রে বাীঁণে” এঁটে একবার হোক না। 


কলিকাতা_-অধরের বাটতে নরেল্ত্রাদ ভন্তস্গে কার্তনানদ্দে. ১২৭ 


বৈকবচরণ গাইতেছেন-_ 
হরি হার বল রে বাপে! 
শ্রীহরির চরণ বনে পরম তত্ব আর পাঁবিনে ॥ 
হরিনামে তাপ হরে, মূখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, 
হর যাঁদ কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবনে। 
বীণে একবার হার বল, হার নাম বনে নাহ সম্বল, 
দাস গোবিন্দ কয়, দন গেল, অকুলে যেন ভাসিনে ॥ 


[ঠাকুরের মহনম্হ?ঃ সমাধি ও নৃত্য] 


গান শ্ীনতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বাঁলতেছেন-_ 
আহা! আহা! হরি হর বল! * 
এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভন্তেরা চতুর্দকে 
বাঁসয়া আছেন ও দর্শন কারতেছেন। ঘর লোকে পাঁরগ-্ণ হইয়াছে । 
কীর্তনয়া এ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধারলেন। 
শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাণ্ণন কায়। 
কীন্তানয়া যখন আখর দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়, ঠাকুর 
দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগলেন। আবার বসিয়া বাহ প্রসারিত করিয়া 
আখর 'দিতেছেন।-€একবার হার বল রে)। 
ঠাকুর আখর দিতে দিতে ভাবাবস্ট হইলেন ও হেস্ট মস্তক হইয়া সমাঁধস্থ 
হইলেন। তাকিয়াটী সম্মূথে। তাহার উপর িরদেশ ঢলিয়া পাঁড়য়াছে। 
কাণডশনয়া আবার গ্াইতেছেন__ 
হারনাম বিনে আর ক ধন আছে সংসদর, বল মাধাই মধুর স্বরে 
হরে কক হরে কষ কষ কুক হরে হবে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
গান হান বলে আমার খের লাচে। 
নাচে রে গোরাত্গ আমার হেমাগারির মাঝে। 
রাঞ্নপায়ে সোণাল নুপুর বরুণ ঝূখু বাজে ॥ 
থেকো রে বাপ নরহানি থেকো গোৌনের পাশে। 
রাধার প্রেমে গড়া ভন, ধূলায় পড়ে পাছে। 
বামেতে অগ্বেত আর দাক্ষণে িতাই। 
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গেঁসাই॥ 
ঠাকুর আবার উপ্িয়াহেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন। 
(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)! 
দেই অপূর্ণ নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভীতি ভন্তেরা আর স্থির থাকিতে 
পারলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগলেন। 


৯২৮ শ্রীশ্রীরামকুফকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বর 


নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। 
মূখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বোঁড়য়। 
বৌঁড়য়া নাচিতেছেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্য দশা- চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত,_-অমানি ঠাকুর 
সিংহবিক্রমে নৃত্য কাঁরতেছেন। তখনও মূখে কথা নাই-প্রেমে উন্মত্তপ্রায়! 
যখন একট; প্রকৃতিস্থ হইতেছেন-অমাঁন একবার আখর 'দিতেছেন। 
আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঁঙ্ানা হইয়াছে । হার নামের 
রোল শ্দীনতে পাইয়া রাজপখে অসংখ্য লোক জাময়া গিয়াছে! 
ভন্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। 
এখনও ভাবাবেশ। সেই অকথায় নরেন্দ্রকে বাঁলতেছেন-সেই গানাট- 
আমায় দে -মা পাগল করে।, 
ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-_ 
আমায় দে মা পাগল করে। 
[ ২য় ভাগ, ১৬শ খন্ড, ১ম পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ- আর এঁটী পঁচদানন্দ 'সম্ধ্বনীরে ॥ 
নরেন্দ্র গাইতেছেন-_ 
চদানল্দ ?সন্ধূনীরে প্রেমানন্দের লহরা। 
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মার মার] 
, মহাযোগে সমদদায় একাকার হইল। 
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল ॥ 
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহ তুলিয়া, 
বলরে মন হরি হরি॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্ড্রের প্রাতি)_আর ণঁচদাকাশে' ?-না, ওটা বড় লম্বা, নাঃ 
আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে! 
নরেন্দ্র গাইতেছেন-_ 
চিদাকাশে হ'লো পৃর্জ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে। 
উথাল্ল প্রেমাসম্ধ কি আনন্দময় হে॥ 
[ ২য় ভাগ, ২য় খন্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ-_আর এটে--হাররস মাঁদরা ৮ 
নরেন্দ্র হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে। 
লুটায়ে অবনীতল, হার হরি বাল কি রে॥ 
ঠাকুর আখর 'দিতেছেন__ 
প্রেমে মত্ত হয়ে-হাঁর হার বাল কাঁদ রে। 
ভাবে মত্ত হয়ে, হরি হরি বাল কাঁদ রে! 


কলিকাতা--অধয়ের বাগ, নরেন্দ্রাদি ভন্তন্স্গে কণীর্ভলানচ্ছে ১২৯ 
টি 
ঠাকুর ও ভন্তেরা একটু বিশ্রাম কারতেছেন; নরেন্দ্রু আস্তে আস্তে 
ঠাকুরকে বাঁলতেছেন-_-আপাঁন সেই গানাট একবার গাইবেন 2 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন--আমার গলাটা একটু ধরে গেছে, 
1কয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বাঁলতেছেন-কোন্টি £, 
নরেন্দ্র ভুবনরঞজজনরূপ | 
ঠাকুর আস্তে আস্তে গ্রাইতেছেন- 
ভূবনরঞ্জনরূ্প নদে গৌর কে আনল রে (অলকা আবৃত মুখ) 
(মেঘের গায়ে বজলশ) (আন হোঁরতে শ্যাম হেরি) 
ঠাকুর আর একটি গান -গাইতেছেন-- 
শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই। 
আঁম কি সুখে অর ঘরে রই॥ 
শ্যাম যাঁদ মোর হ'তো মাথার ছুল। 
যতন করে বাঁধতুম্‌ বেণী সই. দিয়ে বকুল ফুল ॥ 
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নক্ৃতে পার্ত না সই) 
(শ্যাম কাল আর কেশ কাল) কোলোয় কালোয় মিশে যেতো গো)। 
শ্যাম যাঁদ মোর বেশর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত, 
(অধর চাঁদ অধরে রত সই) যো হবার নয়, তা মনে হয় গো) 
(শ্যাম কেন বেশর হবে সই 2)। 
শ্যাম যাঁদ মোর কঙ্কণ হ'তো বাহু মাঝে সতত রাহত 
(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ'লে- যেতুম সই) বোহ নাড়া 'দিয়ে) 
(শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতৃম সই) (রাজপথে) 


[দ্বিত য় হতেন 
ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি নরেস্াদর নিমন্ত্রণ 


গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভাঁভ ভক্তসঙ্গে ঠাকুর কথা 
কাহতেছেন। -সহাস্যে বলছেন, হাজরা নেঢোছল। 

নরেন্দ্র সেহাস্যে) আজ্ঞা, একটু একট: । 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১_ একট; একটু 

নরেন্দ্র সেহাস্যে)_ভুপড় আর একাঁটি জিনিস নেচোছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১ সে আপাঁন হেলে দোলে-না দোলাতে আপাঁন 
দোলে। (সেকলের হাস্য)। 

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়াতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা 
হইতেছে । | 

নরেন্দ্র_বাড়ীওয়ালা খাওয়াবে 2 

৪র্থ--৯ 


৯৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত--৪থ" ভাগ [ ১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বর 


শ্রীরামকৃ্২-_তার শুনোৌছ স্বভাব ভাল না- লোচ্চা। 

নরেন্দ্র-আপাঁন তাই-যে দিন শশধরের সাহত প্রথম সাক্ষাৎ হয়-_তাদের 
ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না। আপাঁন কেমন করে জানলেন 
যে লোকটার স্বভাব ভাল নাঃ 


 প্্বকথা-1ঁদহোড়ে হৃদয়ের বাটশতে হাজরা ও বৈধণৰ জঙ্গো। ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১হাজরা আর একটা জানে--ও দেশে_সিহোড়_ 
হদের বাড়ীতে । 

হাজরা-সে একজন বৈষ্ব-_আমার সঙ্গে দর্শন কর্তে ?িছলো, যাই সে 
গিয়ে বসলো, ইনি তার দিকে পেছন রে বস্লেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাসীর সঙ্গে নাক নস্ট ছিল-_তার পর শোনা গেল। নেরেন্দ্রের 
প্রাতি) আগে বলাতিস্‌ আমার অবস্থা সব মনের গাঁতিক | ()2117,017)90100) 

নরেন্দ্রঁকে জানে! এখন ত অনেক দেখলাম সব মীল্ছে! 
দেখিতে পান-এটা তান অনেকবার মলাইয়া দৌখলেন। 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ ও ভক্তের জাত বিচার 0256 ] 


ঠাকুর ও ভন্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি 
এইবার তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। 
মহেন্দ্রৎও প্রয়নাথ_মৃখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে-ঠাকুর বালতেছেন, ণক গো, 
তোমরা খেতে যাবে নাট 
তাঁহারা বিনীতভাবে বাঁলতেছেন--আজ্ঞা, আমাদের থাক্‌ ।, 
প্রীরাষকৃষ্ণ সেহাস্যে) এ'রা সবই কচ্ছেন, শুধু এঁটেতেই সত্কোচ। 
“এক জনের শরশুর ভাসরের নাম হার, কষ, এই সব। এখন হার লা 
ত কর্‌তে হবে ?--কিল্তু 'হরে কৃষ্ণ, বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে_ 
"রে ফম্ট, ফরে ফন্ট ফৃস্ট ফন্ট ফরে ফরে! 
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে !» 
অধর জাতিতে সুবর্ণবাঁণক। তাই ব্রাহ্মণ ভভ্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম 
তাঁহার বাঁটতে আহার কাঁরতে ইতস্ততঃ কাঁরতেন। কিছ 'দন পরে যখন 
তাঁহারা দেখিলেন্‌, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁদের চটকা 
ভাঙ্গল। 
রান্রি প্রায় ন্টা হইল। ডি পানি বউীতি রা রর নান 
সেবা করিলেন। 
নন টীিরর বদ রান নর রনির 
কারবার উদ্যোগ হইতেছে। 


কলিকাতা-্-অধরের বাশ, নরেন্দ্রা্দ ভন্তসঙ্গে কীীর্তনানন্দে ১৯৩১ 
কর্তনের আয়োজন কাঁরয়াছেন। শ্যামদাস কীর্তীনয়া গান গাইবেন । শ্যাম- 
দাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্তন ?শিখেন। 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দাঁক্ষিণে*বরে যাইতে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্দ্রের প্রাতি)_কাল যাঁব- কেমন ? 

নরেন্দ্র আচ্ছা, চেম্টা করবো । 

শ্রীরামকৃষ্ সেখানে নাহইাব খাব। 

“ইিও (মাস্টার) না হয় গিয়ে খাবেন। মোম্টারের প্রাতি)_তোমার অসৃথ 
'এখন সেরেছে 2 এখন পান্ত পেথ্য) ত নয় 2৮ 

মান্টার- আজ্ঞা না- আমিও যাব। 

নিতাগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দাবন 
হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাহার কাছে 1নত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। 
ঠাকুর দাঁক্ষণেশবর যাত্রা কারবেন। মান্টার ভূমিন্ঞ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদক্দ্ম 
মস্তকের দ্বারা স্পর্শ কারয়া প্রণাম কারলেন। 

তাকুর সস্নেহে তাহাকে বালতেছেন-তবে যেও। 

(নরেন্দ্রাদর প্রাতি, সস্নেহে)_নরেন্দ্র ভবনাথ যেও ।, 

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভাতি ভন্ডেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম. কারলেন। 
তাঁহার অপূর্ব কীর্তনানন্দ ও কর্তনমধ্যে ভন্তসজ্ঞে অপূর্ব নৃত্য স্মরণ 
কারিতে কারতে সকলে নিজ ঠনজ গৃহে 'ফাঁরতেছেন। 

আজ ভার কৃষ্প্রাতপদ। রান্র জ্যোৎস্নাময়ী-যেন হাসতেছে। ঠাকুর 
ভ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, হাজরা প্রভীতি ভন্তসঙ্গে গাড়ী কারয়া দক্ষিণে*বরা ভম্দখে 
ষাইতেছেন। 


অস্টাদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীপামকৃতক্ক দক্ষিণে*বরমন্দিরে রাম, বাব্রাম, মাষ্টার, চুন, অধর 
ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 


শ্রীমঘ-কাথিত চাঁরতামৃত-ঘোষপাড়া ও কর্তাভজাদের গত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশবর মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটাটতে 
ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন । বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই । 

গতকল্য শাঁনবার ঠাকুর শ্ত্রীফুস্ত অধর সেনের বাটীতে ভন্তসঙ্গে শুভাগ্মন 
কারয়াছিলেন। হরিনাম-কঈর্তন মহোৎসব কারিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন । 
আজ এখানে শ্যামদাদের কীর্ভন হইবে । ঠাকুরের কঈর্তনানন্দ দেখিবার জন্য 
অনেক ভক্তের স্মাগগ হইতেছে। 

প্রথমে বাধুরাম, মাল্টা, আীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনোমোহন, ভবনাথ, কিশোরী, 
তৎগরে চুনীলাল, হারপদ প্রভীতি ; ক্রমে মুখৃষ্যে ভ্রাতৃন্বয়, রাম, সূরেন্দ্র, তারক, 
অধর, 'নরঞ্জন। লাট্‌, হতাশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণে*্বরেই থাকেন । 
ভ্রীষুক্ত রামলাল মা কাজী সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্রাবধান করেন। শ্রীষ্ত্ত 
রাম চক্রবর্তী বিক্্ঘরে সেবা করেন। তাঁনও মাঝে মদপঝ আসিয়া ঠাকুরের 
তত্তাবধান করেন । লাট., হাঁর্রি* ঠাকুরের সেবা করেন। আক রাববার ভাদ্রকৃষ্দ 
দ্বিতীয়া তাথ। ৭ই সেপ্ট্বের, ১৮৮৪ (৯ই৩শে ভাদু, ১২৯১)। 

মান্টার আসিয়া প্রণাম কাঁপলে পর একুর ব।লতেছেন-“কই নরেন্ছু 
এলো না 2৮ 

নরেন্দু সোঁদন আসিতে পারেন নাই । শ্্রীরামপুরের রান্গণাঁট রামপ্রসাদের 
গানের বই আঁনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পাঁড়য়্া ঠাকুরকে 
শুনাইতেছেন। 

ভ্রারামকৃষ্ণ ব্রোহ্ষণের প্রাতি)_কই পড় নাঃ 

ব্রাহ্মণ_-বসন পরো, মা বসন পত্র, মা বসন পরো । 

শ্লীবামকৃষ+ ও সব রাখো, আকাট £বকাট! এমন গন্ড যাতে ভক্তি হয়। 

ব্রা্ষণ-কে জানে কাল কেমন ফড্‌ 'শনে না পায় দর্শন। 


[ ভাকুরের “দরদ _পরমহংস, বাউল ও ক্াহি ] 


জীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাতি)_কাল অধর সেনের বাড়ঈ ভাবাবস্থায় একপাশে 
থেকে পায়ে ব্যথা হয়োছিল। তাই ত বাবুরামকে নয়ে বাই। দরদী! 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে- রাম, বাবরাম, মাষ্টার প্রভাতি ভন্তদঙ্গে ১৩৩ 


এই বাঁলয়া ঠাকুর গান গ্রাইতেছেন-_ 
মনের কথা কইবো ছি সই কইতে মানা । দরদশ নইলে প্রাণ বাঁচে না 
মনের মানূব হয় ফে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা, 
সে দু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ভোবে, 
কচ্ছে রসের বেচা কেনা । (ভাবের মানুষ) 
মনের মানুষ, মিলবে কোথা, বগলে তার ছেপ্ড়া কাঁথা; 
ও সে কয়না শো কথ্য; ভাবের মানুষ উজান পথে, করে আনাগোনা। 
(মনের মানুষ, উজান পথে করে আনাগোনা)। 
“বাউলের এই সব গান। আবার আছে-__ 
দরবেশ দাঁড়ান্রে, সাধের করোয়া ধারী, 
দাঁড়ারে তোর রুপ নেহকরী! 
“শান্তমতের 1সম্ধকে বলে কোল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল 
বৈষ্বদের মতে সাঁই। '“সাঁইয়ের পর আর নাই! 
“বাউল 'সদ্ধ হলে সাই হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, 
অর্ধেক মালা তুলসীর। শহ'দুর নীর- মুসলমানের পীর, 


1 আগলেখ, হাওয়ার খবর, পৈতে, রসের কাজ, খোলা নানা ) 


“সিয়েরা বলে- আলেখ ? আলেখ ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ : 
জীবদের বলে_আলেখ আসে আলেখ যায়; অর্থাৎ জশবাত্মা অব্যন্ত "থকে এসে 
তাইতে লয় হয়! 

“তারা বলে, হাওয়ার খবর জান ? 

“অর্থাৎ কুলকুণ্ডাঁলনী জাগরণ হলে ঈড়া পঙ্গলা সুষুম্না_এদেব 'ভিতর 

“ঁজত্ঞাসা করে, কোন পৈচঠেতে আছ ?-_ছটা 'পইঠে-__যড়চক্র। 

“যদ বলে পন্জমে আছে, তার মানে যে, াবশদ্ধ চকে মন উঠেছে। 

(মাস্টারের প্রাতি)_“তখন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে। 

এই বলিয়া ঠাকুর একটু সুর করিয়া বালতেছেন-_-'তদুদ্ধেতে আছে মাগো 
অন্বকুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকালি আকাশ ।” 


1 পর্কথা- বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের আগমন ] 


«একজন বাউল এসোছল। তা আমি বল্লাম, 'তোধার রসের কজ সব 
হয়ে গেছে 2 খোলা নেমেছে 2 যত "রস জাল দেবে, তত রেফাইন হবে। 
প্রথম, আকের রস তার পর গুড়বতার পর দোলো--তার পর চাঁন--তার পর 
শমছারি, ওলা এই সব) ক্রমে কমে আরও রেফাইন ভ্চ্ছে। 


১৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃফকখামৃত-”৪থ* ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 


“খোলা নামবে কখন £ অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে ?-_ যখন ইন্দ্রিয় জয় 
হবে- যেমন জেঁক্র উপর চুণ দিলে জোঁক আপাঁন খুলে পড়ে যাঘে- হীন্দ্রর 
তেমনি 'শাথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ। 

“ওরা অনেকে রাধাতন্বের মতে চলে। পণ্চতত্ব নিয়ে সাধন করে 
পৃথিবীতত্ব, জলতত্ব, আঁগ্নতত্ত্, বায়ুতত্ত, -আকাশতর্ত_মল, মূত্র, রজ, বীজ 
এই সব তত্ব! এ সব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার [ভিতব "দিয়ে 
বাড়ীর মধ্যে ঢোকা! 

“একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো । 
এসে বলছে,_ তুমি খাচ্ছো, না কার্‌কে খাওয়াচ্ছ 2 অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়; সে 
দেখে যে, অন্তরে ভগবান আছেন! 

“যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে জশক। 
[বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে এখানে 'জাঁব অছে। 


[ পূর্কথা- জন্মভূমি দর্শন; সরশপাথরের বাড়ী হদসো | 


“ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সর সেরস্বতী) পাথর-_- 
মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, ?কল্তু অন্য মতের 
লোকের বাড়ী খাবে না। মাল্লকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে তবু 
হদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব'। (হোস্য)। 

“আমি একদন তার বাড়ীতে হদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ 
তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে 
ফেললে, তার পর অসুখ! 

“ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা । এক থাকের লোক আছে, তারা 
'সহজ" 'সহজ' করে চ্যাচায়। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ বলে। প্রথম- কৃফগন্ধ 
গায়ে থাকবে না। দ্বতীয়--পদ্মের উপর আল বসবে, কিন্তু মধু পান করবে 
না। 'কৃষগন্ধ' নাই, এর মানে ঈশবরের ভাব সমস্ত অন্তরে, বাহরে কোন 
চিহু নাই, হরিনাম পর্যন্ত মুখে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসান্ত 
নাই--জিতোচ্ট্রিয়। 

“ওরা ঠাকুরপৃজা, প্রাতিমাপপৃজা, এ সব লাইক করে না, জীবন্ত মানু 
চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা 
কর্তাকে_ গুরুকে _ ঈশ্বর বোধে ভজনা করে- পুজা করে। 


দ্বিতশয় পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সবধম“সমন্বয় 
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'শ্রীরামকৃফ- দেখছো কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ! 

ভবনাথ- এখন উপায়! 

শ্রীরামকৃষ্* একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা 'সাঁড়তে 
উঠা যায়, একথানা মইয়ে উঠা যায়, দাঁড়র 'সশড়তে উঠা যায়; এক গাছা দাঁড় 
দিয়ে, এক গাছা বাঁশ 'দয়ে, উঠা যায়৷ কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা 
পা দিলে হয় না। একটা দঢ়ু করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে, 
একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। 

“আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জান্বে। আমার ঠিক পথ, আর 
সকলের মথ্যা, এরুপ বোধ না হয়। বদ্বেষভাব না হয়। 


[“'আমি কোন পথের 2" কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত ] 


«আচ্ছা, আম কোন্‌ পথের? কেশব সেন বলতো, আপাঁন আমাদেরই 
মতের, -নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের । 'বজয়ও (গোস্বামন) 
বলে, ইনি আমাদের মতের লোক ।” 

ঠাকুর কি বাঁলতেছেন যে, আম সব পথ দয়াই ভগবানের নিকট 
পেশছিয়াছি-তাই সব পথের খবর জানি; আর সকল ধর্মের লোক আমার 
কাছে এসে শান্তি পাবে? 

ঠাকুর পণ্চবটীীর 'দকে মান্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন-- 
মুখ ধুইবেন॥। বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে । তাই. শুনিয়া ঠাকুর 
পশ্চবটীর পথে একট অপেক্ষা করিতেছেন। 


[ভাব মহাভাবের গড়ে তত্ব গঙ্গার জোয়ার-ভাটা দর্শন ] 


ভন্তদের বাঁলজেছেন--“জোয়ার ভাটা কি আশ্চর্য! 

“ীকল্তু একাঁট দ্যাখো._সমুছের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাটা খেলে। 
সমৃদ্র থেকে অনেক দূর হ'লে এক টানা হয়ে যায়। এর মানে কি 2 ভাবটা 
আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের 'িতরুই ভান্ত, ভাব, এই সব 
হয় ;আবার দু-এক জনের ছেশবরকোটির) মহাভাব, প্রেম_এ সব হয়। 

*' (মাম্টারের প্রাতি)_“আচ্ছা, জোয়ার ভাটা কেন হয়?” 


১৩৬ শ্রীহ্রীরামকফকথামৃত-”৪র্ঘ ভাখ [ ১৮৮৪, এই সেপ্টেম্বর 


মান্টার ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, ০০৪০০০০৪০০৪ 
এরুপ হয়) 

নুন বন্যা বল রানার রানির 
দেখাইতেছেন। ঠাকুর একট: দেখিয়াই বলিতেছেন “থাক্‌, ওতে আমার মাথা 
ঝন্‌ ঝন্‌ করে 

কথা কাহতে কাহিতে বান ডাঁকিতে লাগল। দোখিতে দোখতে জলোচ্ছরস 
-শব্দ হইতে লাঁগল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভঁমি আঘাত কাঁরিতে কাঁরতে উত্তর 
দকে বাণ চলিয়া গেল। 

ঠাকুর একদৃন্টে দেোখিতেছেন। দূরের নৌকা দোঁখিয়া বালকের ন্যায় বালয়া 
উঠিলেন- দ্যাখো, দ্যাখো, এ নৌকাখানি বা কি হয়! 

ঠাকুর পণ্চবটীমূলে মাম্টারের সাহত কথা কাঁহতে কাঁহতে আসিয়া 
পাঁড়য়াছেন। একাট ছাতা সঙ্গে, সেহাট পণ্চবটীর চাতালে রাঁখয়; দলেন। 
নারায়ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভলবামেন। নারা- ইঞ্কুলে 
পড়ে, এবার তাহারই কথা কহিতেছেন। 


[ মাষ্টারকে শিক্ষা, টীকফার সত্ব্যবহার--নারাণের জন্য চিন্তা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)__নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ 2 সকলের 
সঙ্গে মশৃতে পারে ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে! এট বিশেষ শান্ত না হলে 
হয় না। আর সব্বাই তাকে ভালবাসে । আচ্ছা, সে ঠক সরল দি? 

মান্টার_ আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয়। 

শ্রারামকষ্- তোমার ওখানে নাকি যায়? 

মান্টার_ আজ্ঞা, দু একবার গিছলো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _একাট টাকা তুম তাকে দেবে? না কালীকে বলবো? 

মান্টার- আজ্ঞা, বেশ তো, আম 'দব। 

শ্রীরামকৃষ বেশ তো- ঈশবঘে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। 
টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে? 

কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে । কম মাহিনা-_চলে না। ঠাকুর মাম্টারকে : 
বালতেছেন--“নারাণ বলোছিল, কিশোরীর একটা কর্ম করে দেবে। নারাণকে 
একবার মনে করে 1দও না।” 

মান্টার পণ্চবটীতে দাঁড়াইয়া । ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে 
ফারলেন। মানম্টারকে বালিতেছেন--“বাহিরে একটা মাদুর পান্তে বোলোতো ॥ 
আম একটু পরে যাচ্ছি-একট শোবো।” 

ঠাকুর ঘরে পেশীছিয়া বাঁলতেছেন-_“তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনৃতে 
মনে নাই। (সকলের হাস্য)। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জানসও দেখতে 


দাক্ষণেত্বর-সন্দিরেস্রাম, বাবরাজ, মাজ্টার প্রভাতি ভন্তসচ্গে ১৩৫ 


পায় না! একজন আর একটি লোকের বাড়ীতে 'টকে ধরাতে শ্িছলো, ?কন্তু 
হাতে লম্ঠন জহলছে! 
«একজন গামছা খুজে খুজে তার পর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!” 


[ডাকুরের রর মধ্যহ "সেবা ও বাব্যরামাদ দ সাঙ্গোপাজ্গ ] 


ঠাকুরের জন্য মা কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল । ঠাবুর সেবা কাঁরবেন। 
বেছধা প্রায় একটা । আহারান্তে একটু 'বশ্রাম কারবেন। ভদ্বেরা তবুও ঘরে 
[3 বাঁসয়া আহেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহরে গিয়া বাঁসলেন। হাঁ, 
জন, হারপন, রাল্বা-বাড়ী গিয়া প্রনাদ পাইবেন । ঠাকুর হব্রিশকে বলিতেছেন, 
০ দের জন্য আমসত্ত্ব নিয়ে যাস 


গে 
সখ 


ঠাকুর -একটু 1বশ্রাম কারকুতছেন। বাবুরামকে খাঁলতেহেন, বকুল, 
ক 2 একটু আয় নাঃ বাক্রাম বাঁললেন, আম পান সাজীছ। 

্রারামকুক্ণ বাজতেছেন- রেখে দে পান সংজা। 

ভাকুর ববশ্রান কারিতেছেন॥ এঁদৈকে বকুলতলায় ও পণ্চবটীওলায় করেব 
৩: হাসনা আছেন, হুখ্ব্যের, ঢুনীলাল, হরিপদ, তবলাথ, ভাবুক ৮ ভন 


৯ 


উ বৃন্দাবন হইতে স্বে 3ফারয়াছেন। ভন্তরা তাঁর কাছে বন্নবনেরর গ 
শ্বানতেছেন। তারক নত্যগোগালের সাঁহত বৃন্দাবনে এতাঁদন হলেন! 


তৃতনয় পরিচ্ছেদ 
ভন্তজঙ্ঞে সংকশর্ভ টিন ভস্তশঙ্গে নৃত্য 


ঠাকুর একট (বশ্রান কারয়াছেন। সম্প্রদায় লইয়া শ্যামদাস মাথুর ক ভি এ 
গাইতেছেস_ 

“নাথ দরশসুখে ইত্যাদ-- 

“সুখময় মায়র, মরুভূমি ভেল। জলদ নেহোরই, চাতকী মার গেল।, 

শ্রামতীর এই ।বরহদশা বর্ণনা শ্ানয়া শাকুর ভাখাবম্ট হইতেছেন। তিন 
ছোট খাটটির উপর জের আসনে, বাবুরাম, ধনরঞ্জন, রাম, মনোমোহন, মাষ্টার, 
সুরেন্দ্র ভবনাথ প্রভাতি ভন্তেরা মেজেতে বাঁসয়া আছেন। কিন্তু গ্রান ভাল্‌ 
জমিতেছে না? 

কোলমগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্তন কারিতে বাললেন! নাই 
মনোমোহনের প্ত্ব্য! পেনশন লইর। ফেনগরে গঞ্গাতীরে ভজন সাধন 
করেন। ঠাকুরকে: প্রায় দর্শন কীরতে আসেন । 

নবাই উচ্চ সঙ্কীর্তন কারতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিস্লা নৃত্য কাঁরতে 
লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভন্তেরা তাঁহাকে নোঁড়য়া বৌঁড়রা নৃত্য ও কীর্তন 


এ] 


১৩৮ শ্রীশ্রীরামরুধকথামৃত-_-9র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 


কাঁরতে লাগিলেন । কীর্তন বেশ জাময়া গেল। মাঁহমাচরণ পর্যস্ত ঠাকুরের 
সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন । 
এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম কারতেছেন। ঠাকুর ভাবে অত্ত হইম্না মার নাম 
কাঁরতেছেন। নাম কারবার সময় উধর্বদী্টি ।. 
গান_গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় 'নরানন্দ করো না। 
গান- ভাবলে ভাবের উদয় হয়। 
যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। 
যে জন কালীর ভন্ত জীবন্মুত্ত নিত্যানঙ্দমন় ॥ 
কালনপদসুধাহদে চিত্ত যাঁদ রয়! 
পূজা হোম জপ বাঁল কই বকছে নয় ॥ 
গান তোদের খ্যাপার হাট বাজার ঘা (তারা)! 
কব গণের কথা কার মা তোদের ॥ 
গজ বিনে গো আরোহণে ফারিস কদাচার। 
মণি-মুন্তা ফেলে পারদ গলে নরশির হার॥ 
*মশানে-মশানে ফাঁরস কার বা ধারস ধার। 
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার 


গান- গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি কাশী-কাণ্তী কেবা চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় ॥ 
গান-আগ্নাতে আপাঁন থেকো মন, যেয়ো নাকো কার ঘরে। 
যা চাবি তাই বসে পাঁব, খোঁজ নিজ অন্তঃপ্রে॥ 
গান_মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে। 
গান_যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণন শ্যামা মাকে। 
মন তুই দ্যাখ, আর আম দোখ, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥ 
ঠাকুর এই গানটি গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে 
উন্মত্তপ্রায়! 'আদারিণ শ্যামা মাকে হদয়ে রেখো, এ কথাটি যেন ভন্তদের বার 
বার বাঁলতেছেন। . 
ঠাকুর এইবার যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার 
গান গাহিতেছেন-- 


মা কি আমার কালো ব্ে। 
কালোর্পে দিগম্বরী, হদিপদ্ম করে আলো রে! 


ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টাঁলতেছেন দোঁখয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ 
কাঁরতে গেলেন! ঠাকুর মৃদ্‌স্বরে "য্যাই! শালা ছঃসনে” বলিয়া বারণ 


দক্ষিণেশবর-মন্দিরে__রাম, বাবরাম, মান্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৩৯ 


কাঁবতেছেন। ঠাকুর নাঁচতেছেন দোঁখয়া ভভ্তেরা দাঁড়াইলেন । ঠাকুর মাছ্টাবেঞ 
হত ধারণ কারিয়া বাঁলতেছেন--্ম্র্যাই শালা নাচ।” 


( বেদান্তবাদশী মাহমার প্রভুসঙ্গে সঙ্কীর্তনে নৃত্য ও ঠাকুবের আনন্দ | 


ঠাকুর নিজের আসনে বাসয়া আছেন। ভাবে গগর মাতোযারা 

ভাব কিণ্িং উপশম হইলে বাঁলতেছেন-ও গু ও শু শু তত কালী! 
আবার বালতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন । মাঁহমাচরণ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোহমার প্রাতি)_আপনারা বোসো। 

“আপাঁন বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও। 

মহিমাচরণ আবাত্ত কীর্তছেন-'জয় জজবমান' ইত্যাদ । 

ওঁ নম্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে 'চিতে সর্বলোকাশ্রযায । 

নমোইদৈবততত্ত্রায় মুল্তপ্রদায়, নমো ব্রহ্ধণে ব্যাঁপিনে শবাম্বতায় ॥ 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং ি*বরুপম । 

ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্ত ত্বমৈকং পরং নিম্কলং 'নাব্বকজ্পম ॥ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গাতঃ প্রাণনাং পাবনং পাবনানাম । 

মহোচ্চৈঃ পদানাং 'িয়ন্ত ত্বমেকং, পরেষাং পন্রং ঝক্ষকং বক্ষকানামূ॥ 

বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো, বয়ন্তাং জগৎসাক্ষিবূপং নমামঃ। 

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোঁধপোতং শর শাং রজামঃ ॥ 
কাঁরলেন। ভন্তেরাও নমস্কার কারিলেন। 

অধর কলিকাতা হইতে আঁসয়া ঠাকুরকে প্রণাম কবিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাতি)আজ খুব আনন্দ হলো? মাহম চক্রবতাঁ 
এদিকে আসছে । হারনামে আনন্দ কেমন দেখলে! না” 

মাম্টার_ আজ্ঞা, হাঁ। 

মহিমাচরণ জ্ঞানচ্চা করেন। তিনি আজ হা্রনাম করেছেন, আর 
কীর্তনসময়ে নৃত/ কাঁরয়াছেন-_তাই ঠাকুর আহনাদ কারতেছেন। 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই কুমে কমে ঠাকুরকে প্রণাম কারয়া 
বিদায় গ্রহণ কারলেন। 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 
প্রবৃত্ত না নিবৃত্ত অধরের কম্ম-শাবষয্ীর উপাসন। ও চাকরশী ' 

সন্ধ্যা হইল॥ ফরাস দাক্ষণের ল্ম্বা বারান্দায় ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় 
আলো জ্হালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জবালা হইল ও ধুন্ম 
দেওয়া হইল । 'করংক্ষণ পরে চাঁদ উাঠলেন? মান্দরপ্রাঙ্ণ, উদ্যানপথ 
গঙ্গাতীরে, গঞ্চবটা, বুূকমীর্ষ জ্যোতস্নার় হাসতে লাগল। 

ঠাব্তর নিজাসনে বাঁসয়া আ'বম্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা কারিতেছেন। 

অধর আ?সয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাম্টার ও নরঞ্জনও আছেন। ঠাকুর 
অধরের সাহত কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ+-কি গো তুসি এখন এলে! কত কীর্তন নাচ হারে গেল! 
শ্যামদাসের কীর্তন রামের ওস্তাদ। কম্তু আমার তত ভাল লাগলো না, 
উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম। গোপাীদাসের 
বদলী বলেছে- আমার মাথায় ঘ চুল তত উপপত্রী করেছে । সেকলের হ।স্য)। 
তোমার কর্ম হলো নাঃ 

অধর ডেপুটন, ?তন শত টাকা বেতন পান। কাঁলকাতা 'মউনাদপ্যালাটির 
ভাইস্‌-চেয়ারম্যান্এর কমে জন্য দরখাস্ত করিয়াছজেন-মাহিনা হাজার 
টাকা । কর্মের জন্য অধর কালিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সাঁহত সাক্ষাৎ 

[নিবৃতিই ভাল--মকরীীর জন্য হখনব্যাম্য [িবষয়ীর উপ্রস্না ] 

জানামকুষ্ণ মৌম্টান ও নিরঞ্জনের প্রাতি) হাজরা বলোছিল-_ অধরের কর্ম 
হবে, তুম একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু 
বলোছলাম--'ঘা, এ তোমার কাছে আনাগোনা বচ্ছে, বাদ হয় তো হোক না।, 
কল্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলম-মা, বি হীনব্দ্ধি! জ্ঞান ভান্ত না চেয়ে 
তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে! 

€অধরের গটভ১-এনেল অঈলব্দ্তি ল্োকগুনোর কাছে অত আনাগোনা 
করলে » এত দেখলে শুনলে ' সাতিকাণ্ড রামারণ, সীতা কার ভার্ষে! অমুক 
মজিক হখুনবাদ্ধি। জানার চেহেশে হাকার কথায় চলতি নোকা বন্দোবজ্ত 
ক.£7ল,আর বাড়ীতে গেলেই হৃদুকে বুতো- হৃদ গাড়ী রেখেছো 2৮ 

অধর সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে না। আপাঁন ত বারণ 
করেন লাহে 


[ উ্াদে "পর মাহিনা সই করণার্থ খাজাঞ্জশর আহবান-কথা ] 


দা রস শে খী 
জর _নব্নভুই ভাল--প্রবাত্ত ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার 
গ্লাইনে সই করাতে ডেকেছিল্বযেমন সবাই খাজাঞ্জির কাছে সই করে। আমি 


দক্ষিণে*বর-মান্দিরে--রাম, বাবুরাম, মাস্টার প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৪৯ 


বলাম তা আম পারবো না। আম ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর 
কারুকে দাও । 


“এক ঈশ্বরের দাস ।_-আবার কার দাস হবো 2 


“-মলিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে 
দিছলো। এক মাস এক টাকা দিছলো। তখন লঙ্জা হলো। ডেকে পাঠালেই 
ছুটতে হতো ।-আপাঁন ষাই, সে এক। 

“হনব্টাদ্ধ লোকের উপাসনা । সংসারে এই সব_ আরও কত কি ? 

[পূর্বকথা- উল্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা গাল্তোষ | 


«এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে অমান মাকে বল্লাম- মা, 
এঁখানেই.মোড় ফিরিয়ে দাও !-সুধামখীর রান্না_আর না, আর না_ খেরে পার 
কান্না! (সেকলের হাস্য)। 


[ বাল্য কামারপঃকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপটি দর্শন কথা ] 


“যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো । লোকে পন্টাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্য 
লালায়ত! তুম তিন শ টাকাচ্গ্রাচ্ছ। ওদেশে ডিপুঁটি আমি দেখোছলাম। 
ঈশবর ঘোষাল । মাথায় তাজ-সব হাড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখোঁছিলাম। 
[িপহ্্ট কি কগ গা! | 

“যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো । একজনের চাকরী কলেই মন্‌ খারাপ হয়ে 
যায, আবার পাঁচ জনের। 


[চাকরীর নিন্দা, শম্ভু ও শথুনের ধনের আদর- নরেন্দ্র ছেভমাস্ঠার ] 

“একজন স্তনীলোক একজন মুসলমানের উপর আসত হয়ে, তার সঙ্জো 
আল।প করবার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানাট সাধুলোক 1হুল, সে বলে আম 
প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকাট বলে-তা এহখানেই 
হবে, আম বদনা 'ঈদব এখন। সে বলে-_তা হবে না। আম যে বদনার ক্বাছে 
একবার লঙ্জা ত্যাগ করোছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো” আবার নূতন বদনার 
কাছে নিলজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল । মাগীটারও আবেদ হলো। 
সে বদনার মানে বুঝলে উপপাতি।” 

নরেন্দ্র িতৃবিয়েগের পর বড়ই ক্টে পাঁড়য়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণ- 
পোষণের জন্য তান কমকাজ খাঁজতেছেন। বিদ্যাসাগরের বৌবাজার স্কুলে 
দন কতক হেড়মামন্টারের কর্ম কাঁরয়াঁছলেন। 

অধর- আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে কি নাঃ 

শ্রীরামকৃষ্*- হাঁ সে করবে। মা.ও ভাইরা আচছ্ছে। 

অধর- আচ্ছা, নরেন্দ্র পণ্সাশ টাকায়ণ চন্দে; এক শ টাকায়ও চলে। 
নরেন্দ্র এক শ টাকার জন্য চেষ্টা করবে ক না? 


১৪২ শ্রীত্রীরামকুফকথামৃভ--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, এই সেপ্টেম্বর 
শ্রীরামকৃষ্ণ _বিষয়ীরা ধনের আদর করে, মনে করে, এমন জিনিস আর হবে 
না। শম্ভু বলে-এই সমস্ত শবষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা ।, 
£তনি ?ি বিষয় চানঃ তিনি 'চান জ্ঞান, ভান্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। 
“গয়না চুারর সময় সেজোবাবু বলে-_-ও ঠাকুর! তুমি গয়না রক্ষা করতে 
পারলে নাঃ হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করোছিল !. 


[সন্যাসীর কঠিন 1নয়ম- মথরের তালনক 1দবার পরামশ ] 


«একখানা তালুক আমার নামে 'লখে দেবে সেজোবাবৃ) বলোছিল। আম 
কালনঘর থেকে শুনলাম। সেজোবাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। 
আম এসে সেজোবাবৃকে বল্লাম দ্যাখো, অমন বাদ্ধি কোরো না!_ওতে আমার 
ভারী হানি হবে?” 

অধর-া বলছেন, সৃভ্টির পর থেকে ছটি সাতাঁট-হদ্দ ওরুপ হয়েছে। 

আীরামকৃ্- কেন, ত্যাগ” আছে বই ক? এমবর্য ত্যাগ করলেই লোকে 
জানতে পারে । এমান আছে-লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই ? 

অধর- কলকাতার মধ্যে একটি জান- দেবেন্দ্র তাকুর। 

শ্রীরামকষ্+২কি বলো! ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে ' যখন 
সেজোবাবূর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক-_ 
ডান্তার এসেছে, উষধ লিখে 1দচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশবর- 
চিন্তা করবে না,তো কে করবে, এত এ*বর্য ভোগ করার পর যাঁদ ঈশ্বরাঁচন্তা 
না করতো, লোকে বলতো ধক্‌! 

নিরঞ্জন-_দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উন সব শোধ করেছিলেন। 

শ্রীরামক্+ রেখে দে ও সব কথা! আর জবালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে 
বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ £ 

“তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল-_তাদের 
শশক্ষা হবে। 

“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভন্ত আর সংসারী ভন্ত অনেক তফাৎ । ঠিক ঠিক সন্্যাসব 
-ঠিক ঠিক ত্যাগী ভন্ত--মোৌমাঁছর মত। মৌমাছ ফুল বই আর +কছূতে 
বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভন্ত অন্য মাঁছর 
আবার কামনীকাণ্ন লয়ে মত্ত হয়। 

“ক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতণ নক্ষত্রের মেঘের জল 
বই আর ছু খাবে না! সাত সমুদ্র নদ ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! 
কামিনীকাণ্চন স্পর্শ করবে না! কামিনীকাণ্চন কাছে রাখবে না, পাছে 
'আসান্তি, হয় ।” 


পণ্ম পার্চ্ছেদ 
চৈতন্যদেব, ডাকুর শ্রীরামকৃ্ক ও লোকনান্য 


অধর- চৈতন্যও ভোগ করোছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ চেমতকৃত হইয়া)_কি ভোগ করোছলেন ঃ 

অধর-_অত পণ্ডিত! কত মান! 

শ্রীরামকৃ্₹ অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে ৰকছু নয়! 

“তুমি আমায় ম্লানো আর ধনরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক-সত্য করে 
বলাছি। একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে হয় না। মনোমোহন 
বলে, “সংরেন্দ বলেছে, রাখাল এর কাছে থাকে- নালিশ চলে ।॥ আম বল্লাম, 
'কে রে সরেন্দ্র ১ তার সতরণ্ আর বালশ এখানে আছে । আর সে টাকা দেয় ৮” 

অধর-_দশ টাকা করে মাসে বুঝ দেন ১ 

শ্ীরামকৃষ্--_দশ টাকায় দ্‌ মাস হয়। ভক্দেরা এখানে থাকে-সে ভস্তসেবার 
জন্য দেয়। সে তার পুণ্য, আমার ক £ আম যে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাস, 
সে কি কোন ানীজের লাভের জন্য? 

মান্টার- মার ভালবাসার মত। 

শ্রারামকৃষ্+-মা তব চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আঁম 
এদের যে ভালবাস সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি !_ কথায় নয়। 


[তিক ঠিক ত্যাগণর ভার ঈশ্বর লন-_-অনন্যাশ্চল্তয়ন্তঃ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ €(অধরের প্রতি) শোনো! আলো জবাল্লে বাদুলে পোকার 
অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন_কোন অভাব 
রূখেন না। তান হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে । 

«একাঁট ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষা করতে গ্িছলো। সে আজন্ম 
ন্বযাসন। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একাঁট যুবতন মেয়ে 
এসে ভিক্ষা দলে। সশ্র্যাসী বল্লে, মা এর বকে ক ফোড়া হয়েছে £ মেয়েটির 
মা বলে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে 'দয়েছেন_ এঁ 
স্তনের দুধ ছেলে খাবে । সন্ষ্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা 'ক ? আম 
দেবেন। 

«শোনো! যে উপপাতর জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বলবে না; শ্যালা, 


১৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষককথামৃত--৪থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 


[তোতাপ্যরশীর গল্প- রাজার সাধ্‌সেবা-“কাশশীর দুগ্গাবাড়ীর নিকট 
নানকপন্থনর মঠে ঠাকুরের মোহন্ত দর্শন ১৮৬৮ খৃঃ]' 


ন্যাউটা বলে, কোন রাজা সোনার থালা, সোনার গেলাস 'দয়ে সাধূদের 
খাওয়ালে । কাশঈীতে মে দেখলাম, মোহন্তর কত মান-বড় বড় খোট্টারা হাত 
জোড় করে দাঁড়য়ে আছে, আর বলছে কি, আজ্ঞা! 

“ঠক ঠিক সাধ্‌-ঠিক ঠিক ত্যান সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। 
তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না! তাঁকে পেতে গেলে যা বা দরকার, 
সব যোগাড় করে দেন। সেকলে নিঃশব্দ) । 

“আপাঁন হাঁকম--কি বোলবো !-যা ভালো বোঝ তাই ক'বো। আমি মূর্খ |” 

অধর (সহাস্যে, ভন্তদগকে)-উাঁন আমাকে এগজামন কচ্ছেন। 

গ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)নবাত্ত ভালো! দ্যাখো না আমি সই কল্লাম না। 
ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবক্তু! 

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বাঁসলেন। হাজরা কখন কখন 
'সোহহং সোইহং" করেন! লাটই প্রীত ভক্তদের বলেন, তাঁকে পূজা কবে 

_তাঁরই জিনিস তাঁকে দেওয়া । এক দিন নরেন্দ্রকেও তান এ কথা 
বালয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোজরার প্রাতি)__লাট্‌কে বলেছিলাম, কে কারে ভাল্ত করে। 

হাজরা-ভন্ত আর্পান আপনাকেই ডাকে। 

শ্রীরামকৃষ্-এ তো খুব উস্ঠু কথ:। বাল রাজাকে বন্ধাবলশ বলোছিলেন, 
তুমি ব্রহ্মধ্যদেবকে কি ধন দেবে? 

“তুমি যা বল্ছ, এটুকুর জনাই সাধন ভজন-_তাঁর নামগ্‌ণগান। 

“আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল! এট দেখতে 
পাবার জন্যই সাধনা । আর এ সাধনার জন্যই শরীর? বতক্ষণ না স্বর্ণপ্রাতমা 
ঢুলাই হয়, ততক্ষণ মাঁটর ছাঁচের দরকার হয়। প্রাতমা হায়ে গেলে মাটর 
ছচিট্রা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর তদগ করা হায়। 

“তানি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহবে! কালনঘরে মা আমাকে 
দেখালেন সবই িম্ময় £_ মা-ই সব হয়েছেন! প্রাতমা, আম, কোশা, কুশী, 
চনকী, চৌকাট, মাবেল পাথর ;-সব চন্ময় ! 

“এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ভাকা-সাধন ভজন-_তাঁর নামগৃণ 
বীস্তন। এইটির জনাই তাঁকে ভন্তি করা। ওরা লোট: প্রভৃতি) এমাঁন আছে 
_--এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভান্ত য়ে আছে। আর ওদেল 
(তসাহহং ইত্যাদ) কিছু বোলো না।? 

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন কারয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রূপে ভড়দের রক্ষা কারতেছেন! 


দাক্ষিণেশ্বর-মাঁল্দরে- রাম, বাবর, গাস্টার প্রভাত ভন্তসঙ্গে ১৪৬ 


অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়া ঘরে 
ফারলেন। মাম্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বাঁসয়া আছেন। 

[চারটে পাস ব্রজ্মে ছোকরার কথা _এ"র সঙ্গে আবার তর্ক 1বচার ] 

অধর (েহাস্যে)_আমাদের এত কথা হলো, ইনি মমোম্টার) একটিও কথ: 
কন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্- কেশবের দলের একটি চারটে-পাশ করা ছোকরা বেরদা'?) 
ঈ্ব্বাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে কেবল হাসে । আর বলে, এর সঙ্গে 
আবার তর্ক! কেশব সেনের ওখানে আর একবার তাকে দেখলাম-কিল্তু 
তেমন চেহারা নাই। 

শ্রীষুপ্ত রাম চক্রবতর্+, িফুঘরের পূজারী ঠাকুরের ঘরে আঁসিলেন। ঠাকুর 
বলিতেছেন-_ “দ্যাখো রাম! তুম কি দয়ালকে বলেছ 'মছারর কথা? না, না 
ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।” 

[ঠাকুরের রাত্রের আহ্ার-_-“সকলের [জানিস খেতে শা না?] 

রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি দুইখানি মা কালীর প্রসাদী লুচি ও একট 
সুজির পায়েস। ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা কারতে বঁসয়াছেন। কাছে 
মান্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। রি 
আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটি স্পর্শ কাঁরয়া ঠাকুর 'লাটুকে বাঁলতেছেন-_ 
“এ কোন্‌ শালার সন্দেশ 2 বাঁলয়াই সুজির পায়েসের বাট হইতে নঈচে 
ফেলিয়া দিলেন। (মাম্টার ও লাট:র প্রীত) ও আম সব জান। এ আনন্দ 
চাটময্যেদের ছোকরা এনেছে-যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়। 

লাটট এ গজা দব ? 

শ্রীরামকৃক্₹-1কশোরী এনেছে ? 

লাটু-এ আপনার চলবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গহাস্যে১ হাঁ: 

মাম্টার ইংরাজ পড়া লোক ।-ঠাঝুর তাঁহাকে বাঁলতেছেন।--“সকালের 
দজীনস খেতে পাঁর না! তুম এ সব লানো 2৮ 

মাম্টার- আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা। 

ঠাকুর পশ্চিম দিকের গোল বাযাল্গীতিতে হাভ ধুইছে গেলেন। মাম্টার 
হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। 

শরৎকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে 'িনর্ঘল আকাশ ও ভাগটীরথীবক্ষ ঝকমক্‌ 
কাঁরতেছে। ভাটা পাঁড়িয়াছে-_ভাগশরথ দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধূইতে ধুইত্তি 
মাম্টারকে বাঁলতেছেন তবে নারায়ণকে টাকাটা দেবে 2 

মন্টর_যে আজভ্ডা, দেবো বই কিঃ 


৪র্থ--১০ 


উনাঁবংশ খণ্ড 
ঠাকুর ঘক্ষিণেশ্বরমান্দরে' নরেন্দ্র প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 
প্রথম পারচ্ছেদ 


“জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও শশধূরের শ্দন্ক জ্ঞান 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ সেবার পর দাঁক্ষণে*্বর-মান্দরে ভন্তসঙ্গে ঘরে ীবশ্রাম 
কাঁরতেছেন। আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভন্তেরা কলিকাতা হইতে আসসিক্লাছেন। 
মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞানবাবু, ছোট গোপাল, বড় কালা প্রভৃতি এরাও 
আসয়াছেন। কোল্নগর হইতে তন চারিটি ভন্ত আ'সিয়াছেন। রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে 
বলরামের সাঁহত আছেন্‌॥। তাঁহার জবর হইয়াছিল--সংবাদ আঁপয়াছে। আজ 
রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪1 কৃষ্ণা দশমী 'তাঁথ, (৩০শে ভাদ্র ১২৯৯)। 

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয্লাছেন। 
1তনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। 

জ্ঞানবাবু চারটে পাঙ্গ কাঁরয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। 'তাঁন ৯০)! 
১৯টার সময় আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ক (জ্ঞানবাবু দৃষ্টেট ক গো, হঠাং যে জ্ঞানোদয়! 

জ্ঞান (সহাস্যে) -আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেনঃ ও বুঝেছি যেখানে 
জ্ঞান সেইখ্ানেই অজ্ঞান! বাঁশষ্ঠদেব অত জ্ঞানী, পুত্রশোকে কে'দোছিলেন! 
তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে তুলবার জন্য 
সন্তান কাঁটার দ্ূরকার। তার পর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়। 


[না্গিপ্ত গৃহস্থ- উকুরের জল্মডূমিতে ছর্তারদের মেয়েদের কাজদর্শন ] 

“এই সংসার ধোঁকার টাটশ জ্ঞানী বলছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, 
1তনি বলছেন “মজার কুঠি'! সে দ্যাথে ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুবিংশাত 
“তত্ব সব হয়েছেন! 

“তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে । তখন খনাঁলস্ত হতে 
পারে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি-ঢেশক নিয়ে চিড়ে কোটে। 
এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে 'মাই দ্যায়- আবার খাঁরদ্দারেন্্র সঙ্গে 
কথাও কচ্চে “তোমার কাছে দুআনা পাওনা আছে--দাম দিয়ে যেও? কিন্ত 
তার বারো আনা মন হাতের উপর--পাছে হাতে ঢেশক পড়ে যায়, 

“বায়ো আনা মন ঈশবরো, ? রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম করা ॥ 


দাক্ষণেশবর-মান্দরে--নরেল্দ্, ভবনাথ, কোমগরের ভন্ত প্রভাতি ভন্তঙষ্মে ১৪৭ 


শ্রীযুন্ত পাঁণ্ডত শশধরের কথা ভন্তদের বলিতেছেন, “দেখুলাম- একঘেয়ে, 
কেবল শন্চক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে। 

“যে নিত্যেতে পেশছে লালা নিয়ে থাকে, আবার লাীঁল। থেকে 'নিত্যে যেতে 
পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভান্ত। 

“নারদাদি ব্রহ্গজ্ঞানের পর ভান্ত নিয়ে ছিলেন। এঁর নাম 'বজ্ঞান। 

“শঃধ শু্ক জ্ঞান! ও যেন ভস:-করে-ওঠা তুব্‌ড়ীঁ খানিকটা ফুল কেটে 
ভস্‌ করে ভেঙ্গে যায়। নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল তুব্‌ড়ী। খানিকটা 
ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে-আবার বন্ধ হয়- আবার 
নূতন ফুল কাটে! নারদ শুকদেবাদর তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম 
সচ্চিদানন্দকে ধরবার দাঁড় ।৮ 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়-_ঝাউতলা হতে ভাবাবষ্ট] 


মধ্যাহের সেবার পর ঠাকুর একট বিশ্রাম করিয়াছেন। 

বকুলতলায় বেণ্ের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দূই চারিজন ভন্ত 
উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন--ভবনাথ, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাম্টার, ছোট 
গোপাল, হাজরা প্রভূতি। ঠ্রাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন_ ওখানে আসিয়া 
একবার বাঁসলেন। 

হাজরা (ছোট গোপালকে)-এ'কে একট; তামাক খাওয়াও। 

শ্রীরমকৃ্ণ (সহাস্যে)__তুমি খাবে তাই বল। সকলের হাস্য)। 

মুখুষ্যে হোজরাকে)-আপানি এর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যেট না, এপ্র বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা । সেকনের 
হাস্য)। 

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আদিতেছেন- ভক্তেরা দোঁখলেন। ভাবািং্ট। 
মাতালের ন্যায় চলিতেছেন! যখন ঘরে পেশীছিলেন, তখন আবার প্রকাতিপ্থ 
হইলেন। 

শ্বিতায় পরিচ্ছেদ 


নারা'ণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা কোম্নগরের ভন্তগণ- শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি 
ও নরেন্দ্রের গান 


ঠাকুরের ঘরে অনেক ভন্ত সমাগত হইয়াছেন। কোল্নগরের ভন্তদের মধ্যে এক- 
জন সাধক নূতন আঁসিয়াছেন_বয়ওক্রম পণ্টাশের উপর) দোঁখলে বোধ হয়, 
ভিতরে খুব পাশ্ডিত্যাঁভিমান আছে। কথা কাঁহতে কাহতে তানি বাঁলতেছেন 
সমুদ্র মল্থনের আগে 'কি চন্দ্র ছিল নাঃ এ সব মশমাংসা কে করবে?, 
মাষ্টার (সহাস্যে) ব্রান্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমানা (কোথা পোল 2 


১৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪থ ভাগ ১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 


সাধক (বিরন্ত হইয়া)_ও আলাদা কথা। 

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মান্টারকে হঠাৎ বালতেছেন, “সে এ্সাছিল-_ 
নারা'ণ ।” 

নরেন্দ্র বারান্দায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন--বিচারের শব্দ 
ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে। - 

শ্রীরামকষ্*-খুব বকৃতে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে। 

মাম্টার_ আত্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্*_বপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলোছিল ক না। কিঃ 

মান্টার_আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে। 

ধড়কালন-কোন্টা কম [ঠাকুর নিজের আসনে বঁসিয়াছেন। 

কোন্নগরের একাঁট ভন্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন মহাশয়, ইনি (সাধক) 
আপনাকে দেখতে এসেছেন_এ্র কি কি জিজ্ঞাস্য আছে। 

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন। 

সাধক- মহাশয়, উপায় কি? 


[ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গ্র5বাক্যে বিশ্বাস-_শাদ্ত্রের ধারণা কখন ] 


শ্রীরামকষ্ গ;র;বাক্যে বিশ্বাস ॥ তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে 
লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খ ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়! 

সাধক-কাঁকে কি দর্শন করা যায়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্*_তিনি িষয়বাদ্ধির অগোচর। কামননকাণ্চনে আসান্তর লেশ - 
থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর-যে 
মনে, যে বৃদ্ধিতে, আসান্তর লেশমান্র নাই। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বৃদ্ধি, আর শুদ্ধ 
আত্মা একই জনিস। 

সাধক- কিন্তু শাস্তে বলেছে,_'যতো্‌ বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" 
-তিনি বাক্য মনের অগোচর। 

শ্রীরামকৃষ্*_ও থাক্‌ থাক্‌ । সাধন না করলে শাচ্তের মানে বোঝ যায় 
না। 'সাঁদ্ধ দিদ্ধি বলে কি হবেঃ পশ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়ুর্‌ ফড়র 
করে বলে _কিন্ডভু তাতে 'কি হবে? 'সাদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না- খেতে 
হয়। 

“শুধু বলে কি হবে পধে আছে মাখন”, দুধে আছে মাখন? দুধকে 
দই পেতে মন্থন কর.--তবে ত হবে!” 

সাধক_ মাখন তোলা;_ও সব ত শাস্ত্রের কথা। 

শ্রীরামকুফ" শাস্বের কথা বলে বা শুনলে কি হবে? ধারণা করা চাই। 
পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল. পাঁজ ?টপলে একটুও পড়ে না। 


ছক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে-_নরেল্য, ভবনাখ, কোল্সগরের ভতত প্রদ্থাত ভন্তদগ্ষে ১৪৯ 


সাধক- মাখন তোলা--আপনি তুলেছেন ? 

1 করোছ আর না করোছি-সে কথা থাক। আর এ 
সব কথা বোঝান বড় শল্ত। কেউ যাঁদ জিজ্ঞাসা করে_ঘি ক রকম খেতে। 
তার উত্তর-কেমন ঘি, না যেমন ঘি! 

«“এ সব জানতে-গেলে সাধুসঙ্গ দরকার। কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা 
শৃপন্তের নাড়ী, কোন্টা বান্সুর নাড়ী-এটা জানতে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা 
জ্রকার |” 

সাধক- কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাকতে বিরন্ত হয়। 

শ্লীরামকৃফ-সে জ্ঞানের পর-_ডগবান লাভের পর আগে সাধৃসঙ্ঞা চাই 
না? 

সাধক চুপ করিয়া আছেন। 

সাধক (পিয়ৎক্ষণ পরে, গরম হইয়া)__আপাঁন তাঁকে যাঁদ জানতে পেরেছেন 
বলুন-_ প্রত্যক্ষেই হোক্‌ আর অন্ভবেই হোক্‌। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, 
মা হয় না বলুন। 

শ্রীরামকৃফ (ঈষৎ হাসিতে হাঁসিতে)-কি বোলবো! কেবল আভাস বলা 
খায়। 

সাধক--তাই বলুন! 

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আনলে না। 

ছোট গোপাল-মাহম মোৌহমাচরণ) বাবুর আছে-_ 

গ্রীরামকৃফ" না, ওর জানিস এনে কাজ নাই। 

আগে কেম্রগরের একটি ভন্ত কালোয়াতি গান গাঁহতেছেন। 

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দোখতেছেন। গায়ক 
নয়েল্দের দাঁহত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক কাঁরতেছেন। 

লাধক (গায়কের প্রতি) ভুামিও ত বাপ্‌ কম নও। এ সব তর্কে কি 
দরকার! 

আর একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন-ঠাকুর সাধককে বাঁলতেছেন, 
“আপাঁন একে কিছু বোক্লেন না?» 

শ্রীরামকফণ কোমগরের ভন্তদের বলছেন, “কই আপনাদের সঙ্গেও এর ভাল 
বনে না দেখছি 

নরেল্দ গান গাঁহতেছেন-_ 

বাবে ফি হে দিন আমার ?বফলে চাঁলয়ে, 
আছি নাথ 'দবানাশি আশাপথ 'নিরাখিয়ে ৷ 

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন । ঠাকুর তন্তাপোশের উত্তরে 
দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ওটা-৪টা হইবে॥। পশ্চিমের রো 


৯৫০ স্রীত্রীরামকৃফকথামৃত--ওর্ধ ভাগ  [১৮৮৪,.১৪ই সেপ্টেম্বর 


আসিয়া তাঁহার গায়ে পাঁড়য়াছে। ঠাকুর তাড়াতাঁড় একাঁট ছাতি লইয়া তাহার 
পাশ্চম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে। 
নরেন্দ্র গান গাঁহতেছেন-__ 
মাল্ন পাঁজ্কল মনে কেমনে ভাঁকব তোমায় । 
পারে ₹ক তৃণ পাঁশতে জবলন্ত অনল যথায়॥ 
তুম পণ্যের আধার, জব্লন্ত অনলসম। 
আম পাপন তৃণসম, কেমনে পাঁজব তোমায় ॥ 
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপনী জনে। 
লইতে পাঁবত্র নাম কাঁপে হে মম হদয়॥ 
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চাঁলিয়া যায়। 
কেমনে করিব আমি পাত্র পথ আশ্রয় ॥ 
এ পাতকশ নরাধমে, তার ষাঁদ দয়াল নামে । 
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ 


বরষে অমৃতধার জড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে॥ 
গভশর বিষাদরাশি নিমেষে িনাশে যখাঁন তব নামসুধা শ্রবণে পরশে । 
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চদানন্দ ঘন হে॥ 
নরেন্দ্র যেই গাহিলেন-হদয় মধূময় তব নাম গানে, ঠাকুর অমনি 
সমাধিস্থ! সমাধর প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গাঁল, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গদুলি, স্পন্দিত 
হইতেছে । কোন্নগরের ভন্তেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন নাই। ঠাকুর চুপ 
কাঁরলেন দৌঁখয়া তাঁহারা গান্রোখান কাঁরিতেছেন। 
ভবনাথ- আপনারা বসুন না। এর সমাধি অবস্থা! 
কোন্নগরের ভন্জেরা আবার আসন গ্রহণ কাঁরলেন। নরেন্দ্র গাঁহিতেছেন-- 
দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচোছ আসন, 
জগংপাঁত হে কৃপা করি, সেথা 'কি কাঁরবে আগমন। 
ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বাঁসলেন £ 
1চদাকাশে হ'লো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে। 
উত্ধলল প্রেমসিম্ধ্ কি আনন্দময় হে॥ 
জয় দয়াময়! জয় দ্যাময়! জয় দয়াময়! 


দক্ষিশেশ্বর-অন্দিরে--নরেল্দ্, ভবনাথ, কেবগরের ভস্ত প্রড়াত ভন্তসঙ্গে ১৬১৯ 
্ 


'জয় দয়াময়' এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্ব। 

অনেকক্ষণ পরে 1কিশ্চিৎ প্রকাতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাদুরের উপর 
ঘাঁসলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত কাঁরয়াছেন-_তানপুরা যথাস্থানে রাখা .হইয়াছে। 
ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রাহয়াছে। ভাবাবস্থাতেই বাঁলতেছেন, “এ কশ 
বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। পুকুরে চার ফেলবে না_ ছিপ 
দিয়ে বসে থাকৃবে না-মাছ ধরে গুর হাতে দাও! কি হাঙ্গাম! মা, বিচার 
আর শুনবো না, শালারা ঢুকিয়ে দের-ীক হাজ্গাম! ঝেড়ে ফেলবো । 

“সে বেদ বিধির পার !- বেদবেদাল্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়ঃ 
€নরেন্দ্রের প্রাত) ব্‌বোছিসঃ বেদে কেবল আভাস !” 

নরেন্দ্র আবার তানপুরা আঁনিতে বাঁললেন। ঠাকুর বাঁললেন, “আম 
গ্ইবো।” এখনও ভাবাবেশ রাহয়াছে- ঠাকুর গ্রাহতেছেন-_ 


আমি এ খেদে খেদ কার শ্যামা । 
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা। 

“সা! বিচার কেন করাও ৪ আবার গাঁহতেছেন-- 
এবার আমি ভাল ভেবৌঁছ, ভাল ভাবীর কাছে ভাব 'শ্বখোঁছ। 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর ছি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি, 
যোগানদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়োছি। 

ঠাকুর বালতেছেন_-“আমি হুুশে আছ।” এখনও ভাবাবস্থা। 
সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে & 

ঠাকুর বাঁলয়াছেন, মা, বিচার আর শুনবো না। 


মরেন্দ্র গাহিতেছেন,_ 
আমায়) দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ লাই জ্ঞান বিচারে । 
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা, 
ওমা ভভ্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে। 


ঠাকুর ঈষৎ হাঁসতে হাদিতে বলিতেছেন-“দে মা পাগল কারে! তাকে 
জ্ঞান বিচার ক'রে- শাস্ত্ের বিচার ক'রে পাওয়া যায় না।” 

কোল্লগরের গায়কের কালোয়াাতি গান ও রাগিণী আলাপ শর্বনয়া প্রসায 
হইয়াছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, “বাপ, একটি আনন্দময়শর নাম?” 

গায়ক মহাশয়! মাপ করবেন। 

গ্ীরামকফ (গায়ককে হাতজোড় কাঁরয়া প্রণাম কাঁরতে কাঁরতে)_“না বাপু! 
একটি, জোর করতে পারি? 

এই বলিরা গোবিন্দ অধিকারশীর যাত্রায় বৃন্দার ডীনস্ত কর্তন গান গাইয়া 
ঘালিতেছেন- | 


৯৬২ ভ্রীত্ীরাদরুফকখা-ত--5খ* ভাগ [১৮৮৪১ ১৪ই সেপ্টেম্বর 


বাই বললে বাঁলতে পারে! কেফের জন্য জেগে আছে!) 
(সারা রাত জেগে আছে!) (মোন করিলে কাঁরিতে, পারে!) 
“বাপু ৮ তুমি ভ্রহ্মময়শর ছেলে !_তিনি ঘটে.ঘটে আছেন!--অবশ্য ব'লবো। 
চাবা গুরুকে বলোছিল-মেরে মন্দ লব্ো!, 
গায়ক সেহাস্যে)টজহতো মেরে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোগুরূদেবকে উদ্দেশে প্রণাম কাঁরতে কাঁরতে সহাস্যে)-_-অত 
দূর নয়। 
এ ভাবানিস্ট হইয়া বালতেছেন-_প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, 'সদ্ধের 
গিজ্ধ; তুমি 'ি সিদ্ধ, না দিদ্ধের সিদ্ধ ?_-আচ্ছা গান কর ।» * 
গায়ক রাঙ্গিণি আলাপ করিয়া গান গাহিতেছেন- মন বারণ! 


[ শব্দন্রজ্জে আনন্দ-_-মা, আসি না তৃমি2] 


শ্রীরামকৃফ (আলাপ শুনিয়া) বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাব! 

গান সমাপ্ত হইল। কোম্নগরের ভভ্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 
সাধক জোড়হস্তে প্রগাম করিয়া বলছেন, ণ“গোসাই!-তবে আসি ।”-ঠাকুর 
এখনও ভাবাবিম্ট_মার সষ্গে কথা কাহতেছেন, 

“মঃ! আঁম না ভুমি আমি কি কার না, না, তৃমি। 

“তুম বিচার শুন্লে-না এতক্ষণ আমি শুনলাম ৪-না; আম নাঃ 
তুমিই! (শুনূলে)।৮ 


| শূর্বকথা- সাধুর ডাকুরকে শিক্ষা-_তমোগুণশী সাধ] 


ঠাকুর প্রকাতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রত 
ভন্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায়-- 

ভবনাথ পসেহাস্যে_ক রকমের লোক! 

শ্রীরামকৃষফ" -তমোগুণী ভন্ত। 

ভবনাথ--খুব শেলাক বলতে পারে। 

শ্রীরামকৃফ-_আম একজনকে বলেটছলাম_-ও রজোগুণী সাধন ওকে 1সধে 
ধটধে দেওয়া কেন?' আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে অমন কথা বোলো 
না। সাধ্‌ তিন প্রকার-_সতৃগণশ, রজোগণন, তমোগখী।' সেই 'দিন থেকে 
আম সব রকম সাধুকে মাি। 

নরেন্দ্র (সহাসো)__কি, হাত নারায়ণ £- সবই নারায়ণ। 

শ্রীরামকৃফ (সহাস্যে)_িতিনিই বিদ্যা আঁবদ্যা রূপে লীলা কচ্ছেন। দুই-ই 
আম প্রণাম কাঁর। চণ্ডীতে আছে, ণতাঁনই লক্ষমী আবার হতভাগা ঘরে 
ঘলঙ্নণ/৩4৫্তমাথের প্রতি) এট। কি বিফুপুরাণে আছে? 


দক্ষিণেশ্বর-আন্বরে-_নরেল্, ভবনযখ, কোম্নগরের ভন্ত প্রস্থাঁত ভন্তসঙ্গে ১৫৩ 

ভবনাথ (সহাস্যে)ট আজ্ঞা, তা জান না। কোল্নগরের ভন্তরা আপনার 
সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল । 

শ্রীরামকৃফ_কে আবার ধলাছলো- তোমরা বোসো। 

ভবনাথ সেহাস্যেট সে আম! 

শ্রীরামকৃফ* তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আবার তাড়াতেও্ তেমনি । 

গায়কের সঙ্গো নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল, সেই কথা হইতেছে। 
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নরেন্দের প্রাত উপদেশ- _লত্বের তমঃ- হরিনাম মাহাত্ব্য ) 


মুখুষ্যে নয়েন্দ্রও ছাড়েন নাই। 

শ্রীরামকফ না, এরূপ রোঙ্ চাই! একে বলে সত্বের তমঃ। লোকে যা 
বলবে তাই কি শুনতে হবে? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করো। 
তা হলে বেশ্যার কথা শুনতে ছবে? মান করাতে একজন সখশ বলোছিল, 
ল্লীমতীর অহঙ্কার হয়েছে। বন্দে বল্লে, এ 'অহং কা'র?--এ তাঁরই অহং। 
ক্ুফের গরবে গরাবনন। 

এইবার হারিনাম মাহায্ম্ের কথা হইতেছে। 

ভবনাথ- হারিনামে আমার গা যেন খালি হয়। 

শ্রীরামকৃফ-_বখিনি পাপ হরণ করেন 1তাঁনই হি। হার ?িতাপ হরণ 
একরেন। 

“আর চৈতন্যদেব হাপ্সিনাম প্রচার করেছিলেন_- অতএব ভাল ॥। দেখো 
€চৈতন্যদেব কত বড় পঁন্ডিত-_-আর "তিমি অবতার-তাঁন ধে কালে এই নম 
প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। সেহাস্যে) চাবারা 'মিমল্লণ খাচ্ছে-_-তাদের 
জৈজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার জম্বল খাবে? ভারা বললে, যাঁদ বাবূরা 
খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেষে গেছেন সেকালে 
ভালই হযেছে । (সকলের হাপ্য)। 


[ শিবনাথকে দেখিঘায় ইচ্ছা_সহেল্দের তীরান্রা প্রস্তাব ] 


ঠাকুর শিবনাথ শোস্তী) কে দোখতে বাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে-_তাই 
মৃুখুষ্যেকে বলিতেছেন, “একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো ভোমাদেব গাড়ঈতে 
গেলে আর ভাড়া লাগ্‌বে না!” 

মুখুয্যে-ষে আজ্ঞা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রা) _আচ্ছা, আমাদের ক লাইক করবে? অতো 
“ওরা ব্রোক্গভন্তেরা), সাকারবাদশদের নিন্দা করে। 

প্রীষূন্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে তীর্ঘযাতা কারবেন- ঠাকুরকে জানাইতেছেন। 


১৫৪ স্রীপ্রীরাদকফকখামৃত--৪র্ঘ ভাগ (১৮৬৪৭, ১৯৪ই সেপ্ট্বের 


শ্রীরামকৃফ সেহাদ্যে১-সে কি গো! প্রেমের অচ্কুর না হতে হতে যাচ্চোঃ 
অঞ্কুর হবে তার পরু গাছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সম্গো বেশ্য 
কথাবার্তা চর্লাছল। 

মহেন্দ্র_আচ্ছা, একট; ইচ্ছা হয়েছে ঘরে আসি । আবার শীঘ ফিরে 
আসবো । 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
নরেন্দের ভান্ত--যদ মল্লিকের বাগানে ভন্তসঙ্গে জ্রীগোরাশোর ভাব 


অপরাহু হইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাত্রোখান কারলেন। ভত্তেরঃ 
ধাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদাম্ন লইবেন। 

ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় হাজরার সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। নরেন্দু আজ 
ফাল গুহদের বড় ছেলে অল্নদার কাছে প্রায় যান। - 

হাজরা গুহদের ছেলে অন্নদা, শুনলাম বেশ কঠোর করছে । সামান্য 
গামান্য কিছু খেয়ে থাকে । চারাঁদন অন্তর অন্ন খায়। 

শ্রীরামকৃষ২-্বল কি? “কে জানে কোন ভেকসে নারায়ণ সিল যায় । 

হাজরা নরেন্দ্র আগমন গাইলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যেস্ত হইয়া)_ক রকম ? 

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া । ঠাকুর বলছেন তুই ভাল আছিস ? 

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপান একটি 
্লানেলের জামা পরিতেছেন। ও নরেন্দকে বলছেন, “তুই আগমনী গেয়েছিস্‌ ই 
গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সত্যে গঙ্গার পোস্তার উপর আদিলেন। 
সঙ্গে মাস্টার। নরেন্দ্র গান গাহতেছেন-__ 


কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই। 
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই 
িতাভদ্ম মেখে অঙ্গে, জাগাই বেড়ায় মহারজ্ে। 
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাথিস ছাই ॥ 
কেমনে মা ধৈর্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে। 
এবার 'নতে এলে পরে বল্‌ব উমা ঘরে নাই॥ 
ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিম্ট। 
এখনও একট; বেলা আছে। সূর্ধদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন॥ 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার এক 'দকে উত্তরবাহনশ গঙ্গা--বিয়ৎক্ষণ হইজ 
জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে পৃষ্পোদ্যান। ডানাঁদকে নবং ও পণ্তবটশ দেখা 
ফ্াইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। 


ভন্তদঙ্গে শ্রাযুত্ত ধদ; মাল্লকের বাগানে ১৫৫ 


সল্ধ্যা হইল। নরেন্দ্র প্রভাতি ভন্তেরা প্রণাম কয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
ঘরে ঠাকুর আঁসিয়াছেন ও জগল্মাতার নাম ও "চিন্তা করিতেছেন। 

প্রীযুন্ত যদু মাল্লক পার্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন। বাগানে আপিলে 
প্রায় ঠাকুরকে লোক পাণ্ঠাইয়া লইয়া যান_আজ লোক পাঠাইয়াছেন- ঠাকুরের" 
যাইতে হইবে। শ্রীষুন্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
কাঁরলেন। 


[ভন্তসঙ্গে শ্রীয্ত যদ; মলিকের বাগানে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ] 


ঠাকুর শ্রীযুস্ত যদ মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বাঁলতেছেন লণ্ঠনটঃ 
জবাল,-একবার চল্‌ । 

ঠাকুর লাটযর সঙ্গে একাকী ,যাইতেছেন। মাম্টার সঙ্গে আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রাত) তুমি নারাণকে আনলে না কেন? 

মাস্টার- আমি ক সঙ্গে যাবো? 

শ্রীরামকুষ২-যাবে ঃ অধর টধর সব রয়েছে।_-আচ্ছা, এসো । 

মুখুয্যেরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বালতেছেন_-ওরা কেউ 
ঘাবেন£ গেখুয্যেদের প্রতি)_আচ্ছা, বেশ চলো। তা হলে শীঘ্র উঠে আসৃতে 
পারবো । 


1 চৈতন্যলনলা ও অধরের কর্মের কথা যদ; মালকের সঙ্গে] 


ঠাকুর যদ মল্লিকের বৈঠকখানায় আিয়াছেন। সুসজ্জিত বৈঠকখানা। 
ঘর বারান্দায় দ্যালগিরি জিতেছে । শ্রীধুক্ত যদুলাল ছোট ছোট ছেলেদের 
লইয়া আনন্দে দু একটি বন্ধু সঙ্গে বাঁসয়া আছেন । খানসামারা কেহ অপেক্ষা 
করিতেছে, কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা কারতেছে। যদু হাঁসতে হাঁসতে 
বাঁসয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ কাঁরলেন ও অনেক দিনের পাঁরাঁচিতের ন্যায় 
ঘ্যবহার করিতে লাগিলেন। 

যদ গোরাগ্গভন্ত ! তিনি স্টার [থিয়েটারে চৈতন্যলসলা দেখিয়া আসয়াছেন। 
ঠাকুরের কাছে গল্প কারতেছেন। বালিলেন, চৈতন্যললা নূতন আভিনয় 
হইতেছে-বড় চমৎকার হইয়াছে । 

ঠাকুর আনন্দের সাঁহত চৈতন্যলবখলা-কথা শুনিতেছেন- মাঝে, মাঝে যদুর 
একটি ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা কাঁরিতেছেন। মাম্টার ও মুখুয্যো-দ্রাতারা 
তাঁহার কাছে বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীযুন্ত অধর সেন কাঁলকাতা +মউাঁনাসপ্যাণীলীটর ভাইস-চেয়ারম্যান-এর 
কমের জন্য) চেম্টা করিয়াছিলেন। সে কর্মের মাহিনা হাজার টাকা। অধর 
ডেপ্াট ম্যাজম্ট্েট-ীতন'শ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ন্লিশ' বংসর। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদুর প্রাত)কৈ অধরের কর্ম হলো নাঃ 


-১৫৬ স্রীতীরামকফকখানৃত--5র্থ ভাগ (১৮৮০৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 


“বদ ও তাঁহার ঘন্ধ্দরা বলিলেন, অধরের কর্মের বয়স যায় নাই। 
1কয়ৎক্ষণ পরে যদ বাঁলতেছেন--“তু'মি একট? তাঁর'নাম করো ।” 
ঠাকুর গোৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে বাঁলতেছেন,_ 
গ্যান--আমার গোর নাচে। 
নাচে সংকপণর্তনে, শ্রীবাস-অঙ্গানে, ভন্তগণ সঙ্গে ॥ 
প্ান--আমার গোর রতন। 
পান গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, ধারা বহে দুনয়নে! 
(ভাব হবে বোক রে) (ভাবানাথ শ্রীগোরাচ্ছোর) 
(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) বেন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) 
(সমনদ্র দেখে শ্রীষমুনা ভাবে) গোর আপন্মুর পায় আর্পান ধরে) 
€যার অল্তঃ কৃ বাহ গৌর) 
“গান-আমার অঙ্গ কেন গৌর, €ও গৌর হল রে!) . 
কি কর্‌লে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ ধরালে॥ 
এখন ত, গৌর হতে পিন, বাঁক আছে! 
এখন ত দ্বাপর লখলা, শেষ হয় নাই! 
একি হ'ল রে! কোকিল ময়ূর, সকলই গোর। 
যে 'দকে ফিরাই আঁথ (এক হ'ল রে)। 
একি, একি, গোরময় সকল দেখি॥ 
রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্জা গৌর হ'ল! 
ধনশ কুমরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল। 
এখান যে অঙ্গ কাল ছিল. দেখতে দেখতে গৌর হ'ল! 
রাই ভেবে কি র্যই হলাম। একি রে) 
যে রাধামন্ম জ্রপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে। 
মথুরায় আমি, কি নবদ্বীপে আম, কিছ ঠাওরাতে নার রে! 
এখনও ত, মহাদেখ অদ্বৈত হয় নাই আমার অঙ্গ কেন গোর)। 
এখনও ত, বলাই দাদা 'িনতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই। 
এখনও ত, ব্রক্ষা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই। 
এখনও ত, মা যশোদা শচশ হয় নাই। 
একাই কেন আমি গৌর যেখন বলাইদাদা নিতাই হয় নাই তখন) 
তবে তাই বুঝি মথুরায় এলো, তইতে ক অঞ্গ আমার গোর হ'ল। 
(অতএব বুঝি আমি গোর) এখনও ত, 'পিতা নন্দ জগম্বাথ হয় নাই। 
এখনও ত. শ্রীরাধিকা গদাধর হয নাই। আমার অঙ্ঞা কেন গৌর হ'ল 


পশ্চম পারচ্ছেদ 
শ্রীষ্‌স্ত রাখালের জন্য চিন্তা যদ; মাল্ক- ভোলানাথের এজাহার 


গান মাপ্ত হইলে মুখয্যেরা গার্রোথান কারলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে 
উঠিনেন। 1কিল্তু'ভাবাবিস্ট । ঘরের বারান্দায় আঁসয়া একেবারে সমাঁধস্থ হইয়া 
দক্ডায়মান। বারান্দায় অনেকগুলি আলো জবালিতেছে। বাগানের দ্বারবান 
ভন্ত লোক । ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্্রণ করিয়া সেবা করান । ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারবানাট আঁসয়া ঠাকুরকে পাখার হাওয়া 
কাঁরতেছেন; বড় হাত পাখা । * 

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম কারলেন। 

ঠাকুর প্রকাতিস্থ হইয়াছেন। নারায়ণ! নারায়ণ '_এই নাম উচ্চারণ কারয়া 
তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন 

ঠাকুর ভন্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সদর ফটকর কাছে আঁসিয়াছেন। হীতি- 
মধ্যে মুখুষ্যেরা ফটকের কাছে অপেক্ষা কারতেছেন। 

অধর গাকুরকে খদুজিতোছিলেন। 

মুখুয্যে সেহাস্যে) মহেন্দ্র বাবু পাঁলয়ে এসেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্হোস্যে, মুখুষ্যের প্রাত)এর সঙ্গে তোমরা সর্বদা দেখা 
করো, আর কথাবার্তা কোয়ো। 

প্রয় মুখুয্যে সেহাস্যে১ট ইনি এখন আমাদের মাস্টার করবেন। 

রামকৃষ্ণ গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোর দেখলে আনন্দ করে । আমর 
এলে কথা কয় না। কিন্তু যাঁদ একজন লক্ষন ীছাড়া গাঁজাখোর আসে, তবে 
হয়ত কোলাকুলি করবে । লেকলের হাস্য)। 

ঠাকুর উদ্যান পথ দিয়া পশ্চমাস) হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে 
আঁসতেছেন। পথে বাঁলতেছেন_-“যদ খুব 'হশ্দু! ভগবত থেকে অনেক কথা 
বলে ।” 

মাঁণ কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাঁদ করিয়া চরণামত পান করিতেছেন 
ঠাকুর আঁখিষা উপ1স্থত-মাকে দর্শন কারবেন। 

রাত প্রায় 'নয়টা হইল । মুখ্ষোরা প্রণাম করিয়া বিদায় গাচণ করিলেন । 
অধর ও"মাম্টার মেঝেতে বাঁসিয়া আছেন । ঠাকুক্প অধরের সাঁহত শ্রীষুন্ত রাখালের 
কথা কাহতেছেন। 

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন- বলরামের সঙ্গে । পন্রে সংবাদ আঁসিয়াছিল 
তাঁহার অসুখ হইয়াছে। দুই তন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অসুখ শুনিয়া 
এত চিন্তিত হইয়াঁছিল্নে যে, মধ্যাহের সেবার সময পক হবে" বলিয়া, হাজরার 


৯৬৮ প্রীন্ীরামকৃফকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [১৮৮৪১ ১৪ই সেপ্টেম্বর 


কাছে বালকের ন্যায় কেদেছিলেন। অধর রাখালকে রোজিষ্টারী করিয়া চিঠি 

[লিখিয়াছলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত চিঠির প্রাপ্তস্বীকার পান নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ" নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না? 
অধর- আজ্ঞা, এখনও পাই নাই। 

শ্রীরামকৃফ- আর মাম্টারকে লিখেছে। 

ঠাকুরের চৈতন্য লীলা দেোঁখতে যাইবার কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসতে হাসিতে, ভন্তদের প্রাত)_যদু বলছিল.এক টাকার 
জায়গা হ'তে বেশ দেখা যায়__সম্তা। 

“একবার আমাদের পেনেটী 'নয়ে যাবার কথা হয়োছিল- যদ; আমাদের 
চলতি নৌকায় চড়তে বলোছল! (সকলের হাস্য)। 

আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুন্তো। একটি ভন্ত ওর কাছে 
যাতায়াত কর্‌তো-এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলো মোসাহেব 
ওর কাছে সর্বদা থাকে _তারাই আরো গোল করেছে। 

“ভারী হিসাবী- যেতে মান্রই বলে কত ভাড়া আম বলি তোমার আর 
শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা 'দয়ো--তাইতে চুপ ক'রে থাকে আর আড়াই 
টাকাই দেয়! (সকলের হাঁস্য)। 

ঠাকুরবাড়নীর দাক্ষণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়। যদ 
নাল্পকের সহিত বিবাদ চলিতেছে । পাইখানার পাশে দুর বাগান। 

বাগানের মুহুরী শ্রীযুন্ত ভোলানাথ বিচারপাতির কাছে এজাহার দিয়াছেন। 
এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। 'তনি ঠাকুরকে 
জানাইয়াছলেন। ঠাকুর বাঁলয়াছিলেন-_-অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সে আসলে 
তাঁকে 'জ্জ্ঞাসা কোরো । শ্রীযুস্ত রাম চক্রবতরঁ ভোলানাথকে সঙ্গে কাঁরয়া 
ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন - ও সমস্ত বাঁলতেছেন--এর এজাহার 'দয়ে ভয় 
হয়েছে” ইত্যাঁদ। 

ঠাকুব্র িন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বাঁসলেন ও অধরকে সব কথা বালিতে 
বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন--ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে। 
ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্তা দূর হইল? ৃ 

রাত হইয়াছে? অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম কারিলেন। . 

শ্রীরামকঞ্ণ (মাম্টারের প্রতি) নার।ণকে এনো। 


বংশ খশ্ড 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
মহেন্দ্রাদর প্রাত উপদেশ- কছপ্তেনের ভান্ত ও 'পতামাতার সেবা 


শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষণেশবরে কালীমান্দরে সেই পুব্পারচিত ঘরে ভন্তসঙ্গো 
বসআছেন। শরৎকাল। শক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮৪, (৪ঠা আশ্বিন; 
৯২৯১১) বেলা দুইটা । আজ তাদ্র অমাবস্যা । মহালয়া । শ্রীষুন্ত মহেন্দ্র 
সখোপাধ্যায় ও তাঁহার জাতা শ্রীধুত্ত প্রয় মুখোপাধ্যায়, মান্টার, বাবুরাম, হারিশ, 
ধুকশোরী, লাটু, কেহ মেঝেতে বাঁস্য়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ বা ঘরে 
ঘাতায়াত কাঁরতেছেন। শ্রীষুন্ত হাজন। ঘারান্দায় বাসয়া আছেন। ল্াখাল 
-বলর।মের সাঁহত বৃন্দাবনে আছেন। 

ভ্রীরামকৃষণ মেহেন্দ্রাদী ভক্তদের প্রাতি)_কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে 
শগ্রছলাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। 

“কাস্তেনের কি স্বভাব! ি ভান্ত! ছোট কাপড়খান পরে আরাত 
করে। একবার ?িতন বাতওলা প্রদীপে আরাত করে,_-তার পর আবার এক 
বাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পুরের আরতি । 

“সৈ সময়ে কথা হয় না। আমায় ইসারা করে আসনে বসতে বল্লে। 

“পূজা করবার সময় চোখের ভাব _বঠক যেন বোলৃতা কামড়েছে! 

“এঁদকে গান গাইতে পারে লা। কিন্তু সুন্দর স্তব পাঠ করে। 

“তার মা'র কাছে নদচে বসে! মা- আসনের উপর বসবে। 

“বাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর এক 
হাতে শিবপৃজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে িচ্ছে। শিবপুজ্জা না করে 
জল থাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে । 

“মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায় । সেখানে বার তেরো জন মার সেবায় 
শাকে। অনেক খরচা । বেদাল্ত, গীতা, ভাগবত-_কাগ্তেনের কন্ঠস্থ! 

“সে বলে, কলকাতার বাবূরা স্লেচ্ছাচানন। 

আগে হটযোগ করেছিল--তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় 
হাত বুলিয়ে দেয় ॥ 

“কাস্তেনের পরিবার তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল । এবার তত 
ক্কপণ দেখলাম না। সেও গঈতা টঈতা জানে। ওদের কি ভন্তি।আঁম 
যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব। খড়কে কাঠিট পর্্ত। 

“লাতিন্ন চচ্চড়ি করে,_কাস্তেন কলে পনব্ন গিন থাকে,-পকল্ত তাল পারবা 


১৪০ স্রীত্রীরামকুফকথানত--্ওর্থ ভাগ (১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 


বল্লে নাহি নাহি, সাত রোজ"। কিন্তু বেশ লাগল । ব্যঞ্জন সব একটু একট? ৪ 
আম বেশ খাই বলে, আজকাল আমায় বেশী দেয়। 
“তারপর খাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পারধষার বাতাস করবে। 


[008 82159407-এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৬-৭৬ 
- নেপালী ব্রচ্মচাক্সিপর গণতগ্েবিন্দ গান--“আমি ঈশ্বরের দাসণ' ] 


“ওদের কিন্তু ভারী ভাঁন্তি, সাখুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকেদের 
সাধূভক্তি বেশী। জাঙ্‌” বাহাদুরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে 
এসেোছিল। যখন এলো পেম্টুলুন খুলে যেন কত ভয়ে। 

“কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারন ভক্ত,” 
বিবাহ হয় নাই। গীতগোিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিক 
বাবুরা এসে বসোছল। আম বল্লাম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল । যখন 
গণীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাব* প্লুমালে চক্ষের জল পু্ছতে 
লাগ্ল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, ঈশ্বরের দাসী, আবার 
কার দাসী হব? আর সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে-যেমন প্শথতে 
€শাস্ধে) আছে। 

(মহেন্দ্রাদর প্রাত)_«“আপনারা যে আসছো, তাতে কিছু কি উপকার 
হচ্ছে* কিছু হচ্ছে শুনলে, মনটা বড় ভাল থাকে । মোম্টারের প্রাত) এখানে 
লোক আসে কেন?ঃ তেমন লেখাপড়া জাঁন না-” 

মাস্টা্_আজ্ঞা, কৃষ্ণ খন নিজে সব রাখাল গরুটর, হলেন ব্রেহ্জা হরণ 
করবার পর) তখন রাখালদের মারা নূতন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাড়ীতে 
আর আনেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে এ নূতন বাছুরদের পিছে দিছে 
গিও প্ডুতৈ লাগল। 

শ্রীরামকৃষ+_তাতে কি হলোঃ 

সাম্টাব--ঈ*বর নিজেই সব হয়েছেন ক না, তাই এত আকর্ষণ । ঈশ্বর 
বস্তু থাকলেই মন টানে । 


[কৃষলশলার ব্যাখ্যা গোপণপ্রেম- বগ্রহরণের মানে] 


শ্রীরামকফ--এ যোগমায়ার আকরষণ- ভেজ্কণ লাগিয়ে দেয়। রাধিকা সবোল 
বেশে বাহুর কোলে জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন যোগমায়ার শরণগত হলো 
ভখন জটলা আবায় আশীবাদ করে। 

* দ্বাঁরকখাবু মথুরের জ্যেষ্ঠ প্র । ১৮৭৭ থঃ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃতু 
হয়- পোঁগ ১২৮৪ । কাণ্তেন প্রথম আসেন ১৮৭৬-৭৬ খুও। অতএব এই গীত- 
দেকন্দ গণ ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ খঃ মধ্যে হহবে। 


দক্ষিণে*বর-সান্দিরে--মাঙ্টার, মহেন্দ্র প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ১৬১ 


“হারলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে! 

“গোপণীদের ভালবাসা--পরকী য়া রাতি। কৃষ্ণের জন্য গোপণদের প্রেমোল্মাদ 
হয়োছল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যাঁদ কেউ বলে, ওরে তোর 
সোয়ামী এসেছে! তা বলে, "এসেছে, তা আসুকণগে, এ খাবে এখন! কিন্তু 
ষাঁদ পর পুরুষের কথা শুনে, রসিক, সংল্দর, রসপ্ডিত,_ছুটে দেখতে 
যাবে, আর আড়াল থেকে উক মেরে দেখবে । 

“যদি খেচি ধর যে, তাঁকে দোঁখ নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে গোপনদের 
মত টান হবে? তা শন্লেও সে টান হয়__ 

“না জেনে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো 1» 

একজন ভন্ত- আজ্ঞা, বস্বহরণের মানে ক 2 

শ্রীরামকৃষ্+- অস্টপাশ, গোপদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল ল-জা 
বাকী ছিল। তাই তান ও পাশটাও ঘুচিয়ে দলেন। ঈশ্বর লাভ হ'লে সব 
পাশ চলে যায়। 


[ যোগভ্রম্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ ] 


(মহেন্দ্র মুখুষ্যে প্রভাতি ভক্তদের প্রাতি)-“ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় 
না, আধার বিশেষ্বে হয়। সংস্কার থাকলে হয়! তা না হ'লে বাগবাজারে এত 
লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়েগলোর হয় না। 
মলয় পবতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমূল, অ*বথ, বট 
আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না। 

“তোমাদের টাকা কঁড়র অভাব নাই । যোগ্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জল্ম 
হয়,তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।» 

মহেন্দ্র মখুয্যে কেন যোগত্রম্ট হয় ? 

শ্রীরামকৃষ- _পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে ক'রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ 
করবার লালসা হ'য়েছে। এরুপ হ'লে যোগন্রম্ট হয়। আর পরজন্মে এরুপ 
জন্ম হয়। 

মহেন্দ্র_-তারপর, উপায় 

শ্রীরামকৃষ্ণ কামনা থাকৃতে-ভোগ লালসা থাকতে-মান্ত নাই। তাই 
খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব ক'রে নেবে। সেহাস্যে) তুম কি বল ?-স্বদাার 
না পরদারায় 2 মোট্টার, মুখৃষ্যে, এরা হাসিতেছেন)। 


৪র-১১ .. 


স্বিত?য় পারিচ্ছেদ 
জ্রীমখ-কাঁথত চাঁরতামৃত- ঠাকুরের নানা সাধ 


[ পূর্বকথা--প্রথম কাঁলকাতায় নাথের বাগানে" গ্ঙ্গাস্নান 1 


শ্রীরামকৃষ" ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আম তাই জন্য যা যা মনে উঠতো 
অমান ক'রে নিতাম। 

“বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হলো । এরা আনিয়ে দিলে। 
খুব খেলুম, তারপর অসুখ । 

«ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের 
কোমরে সোনার গোট দেখোছলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ 
হলো । তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই, গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্‌ িড়্‌ 
করে উপরে বায়ু উঠতে লাগলো সোনা গায়ে ঠেকেছে কি নাঃ একট 
রেখেই খুলে ফেলতে হলো । তা না হ'লে ছিখ্ড়ে ফেল্‌্তৈ হবে। 

প“্ধনেখালির খইছুর, খানাকুল কব্লফনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ 
হয়েছিল। €সকলের হাস্য)। 


[ পূরবকিথা- শম্ভুর১রাজনারায়ণের চণ্ডণ শ্রবণ- ঠাকুরের সাধ্‌সেবা ] 


“শম্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়োছল! সে গান" শোনার পর আবার 
রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়োছিল। তাও শোনা হ'লো। 

“অনেক সাধূুরা সে সময়ে আসতো । তা সাধ হলো. তাদের সেবার জন্য 
'আলাদা একাঁট ভাঁড়ার হয়। সেজোবাব তাই ক'রে দিলে । সেই ভাঁড়ার থেকে 
সাধুদের 'সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হতো । 

“একবার মনে উঠলো ষে খুব ভাল জরণীর সাজ পারবো । আর রূপার 
গুড়গাড়তে তামাক খাবো। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গ্ঁড়, সব পাঠিয়ে 
দলে । সাজ পরা হলো । গুড়গ্ঁড় নানা রকম করে টানতে লাগলম। 
একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, উচু থেকে নীচু থেকে । তখন 
বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়তে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গ্দাড় 
ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম, _পা দিয়ে মাড়াতে 
লাগলাম আরম্তার উপর থু থু করতে লাগলাম-_বল্লাম, এর নাম সাজ! এই 
সাজে রজোগুণ হয়! 


[বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম--পৃবকথা- রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১] 


বলরামের সাঁহত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন । প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের্ধ খুব 
স্যখ্যাত কারয়া আর বর্ণনা কাঁরয়া পলাদি 'লিখিতেন। মাম্টারকে পত্র 


দক্ষিণেশ্যর-আন্দিয়ে--মখহ্যে ভ্রাতৃদ্ঘয়, মান্টার প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৬৩ 


শলাখয়াছিলেন, 'এ বড় উত্তম স্থান, আপাঁন আসবেন, ময়্র-ময়্‌রী সব নৃত্য 
করছে--আর নূত্যগ্ীত, সর্বদাই আনন্দ! তারপর রাখালের অসুখ হইয়াছে-_ 
বৃন্দাবনের জ্বর) ঠাকুর শ্ানয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চণ্ডীর 
কাছে মানসিক করেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কাঁহতেছেন--“এইখানে বসে 
পা টিপৃতে টিপৃতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত 
'এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে 
রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্তে লাগলো; তারপর একেবারে স্থির! 

“দ্বতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে--ভাবেতে শুয়ে পড়োছল। 

“রাখালের সাকারের ঘর-নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে। 

“তার জন্য চণ্ডীকে মান্লুম। সে যে আমার উপর সব ভর ক'রোছিল্‌ 
--বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পাঁরিক্ররের কাছে তাকে আঁমই পাঠিয়ে দতাম-- 
একটু ভোগের বাক ছিল৷ 

“বৃন্দাবন থেকে একে লিখেছে, এ বেশ জায়গা ময়ূর ময়ূরী নৃত্য 
করছে- এখন ময়ূর ময়ূরী বড়ই ম্স্কিলে ফেলেছে! 

“সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে । আহা! বলরামের কি স্বভাব! আমার 
জন্য ওদেশে ডৌড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ ক'রেছিল 
আর বলে 'পাঠিয়োছল, তুমি এখানে এসে থাকো, গিছামাঁছ কেন অত টাকা 
খরচ কর।-তা সে শুনে নাই- আমাকে দেখবে বলে। 

“ক স্বভাব!_রাত দন কেনল ঠাকুর লয়ে;_মালীরা ফুলের মালাই 
গাঁথছে! টাকা বাঁচবে বলে বৃন্দাবনে চার মাস থাকবে । দু'শ টাকা মাসোহারা 
পপায়। 


[ পৃবকথা--শরেন্দ্রের জন্য ক্ল্দন- নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১ ] 


“ছোকরাদের ভালরাসি কেন ওদের ভিতর কামনীকাণ্ুন' এখনও ঢুকে 
নাই। আমি ওদের 'নত্যাসদ্ধ দোথ ! 

“নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো- ময়লা একখানা চাদর গায়ে,-কিন্তু চোখ মুখ 
দেখে বোধ হ'লো ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান জান্তো না। দুই 
একটা গান গাইলে,_ 

মন চল নিজ নিকেতনে' আর 'যাবে কি হে দিন আমার 'াবফলে চালিয়ে ॥' 


“যখন আসতো, এক ঘর লোক-তবয ওর দিক্‌ পানে চেয়েই কথা 
কইতাম। ও বোল্‌তো, “এদের সঙ্গে কথা কন'-_-তবে কইতাম। 

“যদ মাল্লকের বাগানে কাঁদতুম-ওকে দেখবার জন্য পাগল হ'য়েছিলাম। 
এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কাশী ভোলানাথ বল্লে, একটা কায়েতের 
ছেলের জন্য মশায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়। মোটা বামূন একাঁদন 


৯৬৪ শ্রীতরীরামকুফকথানত-৪ ভাগ / ১৮৮৪, ১৬শে সেপ্তেকবের 


হাত জোড় করে বল্লে, মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি এত 

অধীর কেন হন £ | 
“ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী দুজনে যেন স্তী পুরুষ! তাই ভবনাথকে 

নরেন্দ্র কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দু'জনেই অরুপের ঘর। 


[সন্যাসশর কঠিন নিয়ম, লোক শিক্ষার্থ ভ্যাগ- ঘোষপাড়ার সাধনের কথা ] 


«আমি ছোক্রাদের মেয়েদের কাছে-বেশশ থাকতে বা আনাগোনা ক'র্তে 
বারণ ক'রে 'দিই। 

“হশরপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে । সে বাংসল্য ভাব করে। 
হারপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে এ রকম করে। 
শুনলাম হারপদ নাক ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার 
খাইয়ে দেয়। আঁম ওকে বলে দিব-ও সব ভাল নয়। এ বাংসল্য ভাঝ 
থেকেই আবার তাচ্ছল্য ভাব হয়। 

«ওদের বর্তমানের সাধন-_ মানুষ নিয়ে সাধন । মানূষকে মনে করে ত্রান । 
ওরা ঘলে প্রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিজ্ঞাসা করে, রাগকৃফণ পেয়েছিস2 সে বলে 
'হাঁ পেয়েছি।, 

“সেদিন সে মাগী এসোছল। তার চাহুঁনর রকম দেখলাম, ঝড় ভাল 
নয়। তাঁর ভাবে বললাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর_-কিন্তু অন্যায় 
ভাব এনো না।, 

“ছোকরাদের সাধনার অবস্থা । এখন কেবল ভ্যাগ। সন্ন্যাসী স্লীলোকের 
চিন্রপট পর্য্ত দেখবে না। আম ওদের বাল, মেয়েমানুষ ভন্ত হলেও তাদের 
সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়য়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ 
করতে হয়-_নিজের সাবধানের জন্য,_-আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা 
এলে একট পরে বাল, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে বাদ না উঠে, 'নক্ছে 
উঠে পাঁড়। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে। 


[পূর্বকথা- ফ্ালুই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০--অবতারের আকর্ষণ ] 


“আচ্ছা, এই' যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে 
কি? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতরে অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয় 
কেমন করে- কেন আকর্ষণ হয়ঃ 

“ওদেঙো যখন হদের বাড়তে কোমারপূকুরের 'নিকট, £সওড়ে) ছিলাম, 
তখন শ্যাম্বাজারে নিয়ে গেল। বকলম গৌরাজ্গভভ্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে 
দেখিয়ে দিলে । দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ সাত দিন সাত রাত 
লোকের চিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে.লোক! গাছে লোক 

“মটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতাঁদন লোকের ভিড় ॥ 


দাক্ষপেশবর-মান্দরে--মান্টার, রাধিকা গেঞ্বামী প্রভৃতি ভন্তসত্গে ১৬৫ 


আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতঈর ঘরে সকালে 1গয়ে বসতাম॥ সেখানে 
আবার দোঁখ, খানিক পরে সব 'গয়েছে। সব খোল করতাল নয়ে গেছ 
আবার 'তাকুটণ! তাকুটণ! করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় 
হতো! 

“রব উঠে গেল_ সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন, লোক এসেছে! পাছে 
আমার সাঁ্দগার্ম হয়, হদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;- সেখানে আবার 'প'পড়ের 
সার! আবার খোল করতাল।__তাকুটী! তাকুটী ! হদে বকলে, আর বলে, 
'আমরা কি কখনও কর্তন শান নাই 2? 

“সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এনোছল। মনে করোছিল, আমরা 
বুঝ তাদের পাওনাগন্ডা ঠানতে এসোছি! দেখলে, আম একখানা কাপড় কি 
একগাছা সূতাও লই নাই। কে বলেছিল 'ব্রহ্গজ্ঞানী'। তাই গোসাঁইরা িড়তে 
এসেোছিল+ একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এপ্র মালা তিলক, নাই কেন?" তারাই 
একজন বলে, নারকেলের বেল্লো আপনা আপাঁন খসে গেছে" । 'নারকেলের 
বেল্লো” ও কথাট এখানে শিখেছি । জ্ঞান হ'লে উপাধি আপাঁন খসে পড়ে যায়। 

“দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো। তারা রাত্রে থাকতো । যে 
বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রান্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে 
প্রশ্নাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছল, তা বলে, 'এইখানেই উঠানে) করো । 

“আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই শ্যোমবাজারে) বুঝলাম । হাঁরলণলায় 
যোগমায়ার সাহাষে, আকর্ষণ হয় যেন ভেল্কী লেগে যায়!” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযন্ত রাঁধকা গোস্বামী 


মুখৃয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রীতি ভন্তগণের সহিত কথা কাঁহতে কাঁহতে বেলা প্রায় 
1তনটা বাঁজয়াছে। শ্রীযুক্ত রাঁধকা গোস্বামী আসয়া প্রণাম কারলেন। তান 
ঠাকুর শ্ীরামকষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করলেন। বয়স আন্দাজ ব্রশের মধ্যে। 
গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন। 

ব্রীরামকুষ্ণ- আপনারা কি অদ্বতবংশ ? 

গোস্বামনী-_আজ্ঞা, হাঁ। 

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শ্যানয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন । 


[ গোস্বামীবংশ ও র্াক্গণ পৃজনীম়--মহাপ্রূষের বংশে জন্ম ] 
 শ্রীরামকৃষ্২_অদ্বৈতগোস্বামণ বংশ,আকরের গুণ আছেই! 


৯৬৬ শ্রীত্ীরামকফকথামৃত--৪র্থ তাগ ১৮৮৪, ১৯শে সেনের 


“নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। ভেম্তদের হাস্য)। খারাপ আম 
হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপাঁন কি বল? 

গোস্বামী (বনীতভাবে)-আজ্ঞে, আমি কি জানি। 

প্রীরামকৃষ্*-তুমি যাই বল,_অন্য লোকে ছাড়বে কেন? 

“ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক-তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাশ্ডিল্য গোত্র বলে 
সকলের পূজনীয়। (মোম্টারের প্রাত) শঙখাঁচলের কথাটি বল তা” 

মান্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃ্- বংশে মহাপুরুষ যদ জন্মে থাকেন 'তানিই টেনে নেবেন__ 
হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব কোৌরবদের বন্দ করলে যাঁধান্ঠব গিয়ে 
তাদের মণন্ড করলেন । যে দূর্যোধন এত শন্ুতা করেছে, যার জন্য য্াধাম্ঠরের 
বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন 

“তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুব উদ্দীপন 
হষ্ম। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাম্টাঙ্গ হয়োছলেন। 

“শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেনঃ কংশ মারতে যাওয়াতে ভগবত 
শঙ্খচল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তা এখনও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রন 
করে। 


[ পূরৰবকথা_চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা__ 
ঠাকুরের ব্লাজভান্ত 1.0/910] 
গানকের পল্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইবা সেলাম 
করলে । কৌয়ার সিং আমায় বাঁঝয়ে দিলে, 'ইংরাজেব বাজ্য তাই, ইংরাজকে 
সেলাম ক'রতে হয়।' 
[ গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা-শান্ত ও বৈষ্ণব ] 


“শান্তের তন্ত্র মত। বৈষবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন কবে তা 
প্রকাশে দোষ নাই। তান্তিকের সব গোপন। তাই তান্তিককে সব বোঝা 
যায় না। 

(গোস্বামীর প্রাত)-“আপনারা বেশ-কত জপ করেন, কত হারনাম 
করেন ।» 

শোস্বামী (বনীতভাবে)- আজ্ঞা, আমরা আর কি করাছ! আমি আত 
অধম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) দীনতা; আচ্ছা ও ত আছে। আর এক আছে, 
“আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ! যে রাতাঁদন 'আঁম পাপী আমি 
পাপন' 'আমি অধম" আমি অধম” করে, সে তাই হয়ে যায়। কি আাব*বাস। 
তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে, 'পাপ, পাপ? 

গোস্বামী এই কথা অবাক হইয়া শুনতেছেন। 


দক্ষিণে্বর-সন্দিরে--সান্টার, রাধিকা গোচ্বামণ প্রড়াতি ভন্তসঙ্গে ১৬৫ 


[ পৃর্বকথা--বৃন্দাবনে বৈষবের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খৃঃ] 


শ্রীরামকৃফ--আমও বন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম ;--পনর 'দিন রেখোঁছলাম ॥ 
(ভন্তদের প্রতি) সব ভাবই 'কছাঁদন করতাম, তবে শান্তি হ'তো। 

(সহাস্যে) “আম সব রকম করোছি-_সব পথই মান। শান্তদেরও মানি, 
বৈষ্বদেরও মান, আবার বেদান্তবাদীদেরও মাঁন। এখানে তাই সব মতের 
লোক আসে । আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক।॥ 
আজকালকার রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। 

“একজনের একটি রঙ-এর গামলা ছল । গামলার আশ্চর্য গুণ যে, যেষে 
রঙে কাপড় ছেপাতে চাইবে তার কাপড় সেই রঙে ছুপে যেত। 

“কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, 'তাঁম যে রঙে রঙেছো, আমায় সেই 
রঙাট দিতে হবে। ঠোকুর ও সকলের হাস্য)। 

“কেন একঘেয়ে হব? “অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না।' এ ভয় 
আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে; লোক 
কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছ আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্মের জন্য 
মাকে বলতে বলেছিল--তা ওর সে কর্ম হ?লো না। ও তাতে যাঁদ কিছু মনে 
করে, আমার বয়ে গেছে! 


! পৃর্বকথা-কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব-বিজয় গোস্ৰবামশর 
সঙ্গে এড়েদর গদাধরের পাটবাড়ী দর্শন--বজয়ের চনত | 


“আবার কেশব সেনের বাড়ন গিয়ে আর এক ভাব হ'লো। ওরা নিরাকার 
নিরাকার করে;-তাই ভাবে বল্লুম, মা এখানে আসিস নি, এরা তোর রুপ 
টুপ মানে না।' 

সাম্প্রদায়কতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ কারিয়া 
আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্য)-বজয় এখন বেশ হ'য়েছে। 

“হার হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়! 

“চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব 'িয়ে থাকে । এখন গেরুয়া 
পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাল্টাঙ্গ! 

“গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সব্ে গিছলো-_আম বল্লাম, এখানে তিনি 
ধ্যান করতেন-সেই জায়গায় অমাঁন সাম্টাঙ্গ! 

“চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে আবার সাম্টাঙ্গ 1 

গোস্বামী--রাধাকষ মার্তর সম্মুখে 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্টাঙ্গ! আর আচার খুব। 

গোস্বামী- এখন সমাজে নিতে পারা যায়। 


১৬৮ শ্রীশ্রারামকফ্কথামৃত--্৪র্ ভাগ [১৮৮৪১ ১৯শে তসপ্টেদ্বর 


শ্রীরামকৃষ* সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না। 

গোস্বামী-_না, সমাজ তা হলে কৃতার্থ হয়_অমন লোককে পেলে) 

শ্রীরামকৃষ+_আমায় খুব মানে । 
“তাকে পাওষাই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। 
'সর্বদাই বাস্ত। 

“তাদের সমাজে (সাধারণ ্াহ্মদমাজে) বড় গোল উঠেছে” 

গোস্বামী আজ্জা, কেন? 

শ্রীরামকৃষ্*-তাকে বলছে, 'তুম - সাকারবাদীদের "সঙ্গে মেশো! তুম 
পোত্তলিক।' 

«আর অতি উদার সরল । সরল না হ'লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না?” 


[মুখয্যোদগকে শিক্ষা-__গৃহস্থ, 'এগিয়ে পড় অভ্যাসযোগ ) 


এইবার ঠাকুর মূখুয্যদেব সঙ্গে কথা কহিতেছেব। জোম্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা 
করেন, কাহারও চাকুরী করেন না। কানম্ঞ 'প্রয়নাথ হীঞ্জানয়ার 'ছলেন। এখন 
কিছু সংস্থান কাঁরয়াছেন। আর চাকরী করেন না। জোন্ঠের বযস ৩1৩৬ 
হইবে । তাহাদের বাড়ী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁহাদের 
বসতবাটী আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_একটু উদ্দীপন হচ্চে বলে চুপ করে থেকো না? 
এগিয়ে পড়। চন্দন কঠের' পর আরও আছে-_রূপার খাঁন, সোনাব খাঁন! 

ধপ্রয় সেহাস্যে) আজ্ঞা, পাষে বন্ধন-এগুতে দে না। 

প্রীরামকৃষ্+পারে বন্ধন থাকলে ক হবে 2মন 'িানযে কথা? 

প্মলেই বদ্ধ মুক্ত। দুই বন্ধ-একজন বেশ্যালয়ে গেল, একজন ভাগবত 
শুনছে? প্রথমটি ভাবছে, ধিক আমাকে বন্ধু হাবকথা শুনছে আর আমি 
কোথা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে-ধিক্‌ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ 
আহমাদ করছে আর আমি শালা কি বোকা! দ্যাখো প্রথমটিকে বিষ্দূতে 
ধনয়ে গেল- বৈকৃণ্ঠে। আর 'দ্বতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল” 

প্রয়-মন যে আমার বশ নয়। 

শ্রীরামকৃষ্- সে কি! অভ্যাস যোগ । অভাস কব, দেখবে মনকে যে দিকে 
নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে। 

“মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল-_নঈলে ছযপাও 
নীল। যে রঙ ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। 

(গোস্বামীর প্রাতি)_«“আপনাদের কিছু কথা আছে 2” 

গোস্বামী আতি 'বনীতভাবে)_আজ্ঞে নাং-দর্শন হ'লো। আব কথা ত 
সব শুনছি 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে--সাম্টার, রাধিকা গোস্বামী প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৬৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ" ঠাকুরদের দর্শন করুন। 
গোস্বামী আত 'বনীতভাবে)_একটু মহাপ্রভুর গুণানকীর্তন- 
ঠাকুর শ্রীরামকৃফণ গোস্বামীকে গান শুনাইতেছেন-_ 
গান_ আমার অগ্গ কেন গোর হলো! 
গান- গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দু'নয়নে ॥ 
€ভাব' হবে বই ক রে!) (ভোবানাঁধ শ্রীগৌরাহ্গের) 
(যার অল্তঃ কৃষ্ণ বাহঃ গৌর) ভোবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) 
(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (েমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) 

(গোরা আপনার পা আপনি ধরে) 


[শ্রীযন্ত রাধকা গোস্বামীকে সর্বধর্মসমন্বয় উপদেশ | 


গান সমাপ্ত হইল-ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রাত)-এ ত আপনাদের (বৈষবদের) হ'লো। আর 
যাঁদ কেউ শান্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন ক বলবো! 

“তাই এখানে সব ভাবই আছে-এখানে সব রকম লোক আসবে বলে; 
বৈষণব, শান্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী , আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী । 

“তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে,। 

“তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে 
মাছের পোলোওয়া দেয় না। সকলেব পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের 
ঝোল করে দেন। 

“যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবাঁট 'নয়ে থাকে। 

“বারোয়ারীতে নানা মার্ত করে._আর নানা মতের লোক যায়। রাধা- 
প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ব তাবা বেশী রাধা- 
কৃষ্ণের কাছে দাঁড়য়ে দেখছে । যারা শান্ত তারা হর পার্বতীর কাছে। যারা 
রামভভ্ত তারা সীতারাম মৃর্তির কাছে। 

“তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আসাদা কথা । বেশ্যা 
উপপাতিকে ঝাঁটা মারছে._বারোয়ারীতে এমন মার্ভও করে। ও সব লোক 
সেইখানে দাঁড়য়ে হাঁ কবে দেখে, আর চীংকার করে বন্ধুদের বলে. 'আরে ও 
সব কি দেখাঁছস্‌, এদকে আয! এঁদকে আয় 1 

সকলে হাঁসিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 


বন্ড পাঁরচ্ছেদ 


পৃর্কথা- শ্রীরামরুষের প্যরাখ, তন্ত্র ও বেদ মতেন্ন সাধনা 


[ পণ্চবট্টাী, বেলতলা ও চাঁদনশর ষাধন- তোতার কাছে 
সন্ধ্যা গ্রহশ--১৮৬৬ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভেন্তদের প্রাতি)তিনি আমায় নানারূপে সাধন করিয়েছেন। প্রথম, 
পুরাণ মতের-__তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পণ্চবটাতে 
সাধনা করতাম। তুলসী কানন হলো_-তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও 
ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা! বলে ডাকতাম-বা "রাম! রাম!” করতাম 

“যখন 'রাম রাম” করতাম তখন হন্দমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে 
বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা । সে সময়ে পৃজ্জা করতে করতে গরদের কাপড় 
পরে আনন্দ হতো-পৃজারই আনন্দ! 

“তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তৃলসন গাছ-_সজনের 'খাড়া-'এক 
মনে হতো! 

“সে অবস্থায় শিবানীর উীচ্ছম্ট-_সমস্ত রান্র পড়ে আছে-তা সাপে 
খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই--এঁ ডীচ্ছস্টই আহার । 

“কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি ধদয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও 
খেতাম । সর্বং বিষ্ঢুময়ং জগব।- মাটিতে জল জমবে তাই আচমন, আমি 
সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম। 

“আবদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম_ হয়ে 
আ'বদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম! 

“বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম । তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকৃতাম্ঁ 
হৃদকে বল্‌্তাম,-আম সন্গ্যাসী হয়েছি, চাঁদনতে ভাত খাবো! 


[সাধনকালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গখৃতা সম্বন্ধে উপদেশ ] 


ভেম্তদের প্রতি) “হত্যা 'দয়ে প্রড়োছিলাম! মাকে বল্লাম, আমি মৃখ্যু- 
তুম আমায় জানয়ে দাও বেদ, পুরাণ, ভন্ত্রে_ নানা শাস্ত্রে ক আছে। 
“মা বলেন, বেদান্তের সার_ বঙ্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা । যে সাঁন্দানন্দ ব্রন্দের 
থা বেদে আছে, তাকে তন্ত্ে বলে, স্চদানন্দঃ শিবঃ- আবার তাঁকেই পুরাণে 
বলে, সচ্চদানন্দঃ কৃষ্ণ | 
“খাতা দশবার বলে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগ্রণ তযগশী! 
ণতাঁকে যখন লাভ হয্র, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তনল্ল-কত নীচে পড়ে থাকে। 


দটক্ষপণেশ্বর-মান্দরে--বাবরাম, মান্টার, মুখয্যে ভ্রাতৃছয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৯ 


উঠান দিয়া চাঁলতে চলিতে শ্রীন্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দোখলেন। 
তংপরেই মা কালীর মান্দরের আভমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত 
তুলিয়া জগল্মাতাকে ডাকতেছেন-_- “মা ! ওমা! ব্রজ্মমন্রী!” মান্দরের সম্মখের 
চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিন্ড হইয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। মার 
আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ কাঁরলেন ও চামর ব্জন কাঁরতে 
লাগিলেন। 

আরতি সমাস্ত হইল। যাহারা আরাতি দোখতোছলেন এককালে সকলে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ও মান্দরের বাহরে আসয়া 
প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রীতি ভন্তেরাও প্রণাম করিলেন । 

আজ অনাবস্যা। ঠাকুর ভাবাবম্ট হইয়াছেন। গর্থর মাতোয়ারা! বাবু- 

খরের পশ্চিমের গোল : বারান্দায় ফরাস একাঁট আলো. জৰালয়া "দয়া 
গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারান্দায় আসিয়া একটু বাঁসলেন। মূখে হার ওঃ 
হর ও! হার ও! ও তল্মোস্ত নানাবিধ কীজমল্ন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পর্বাস্য হইয়া 
বাঁসয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমান্রা ৷ 

মুখুয্যে ভ্রতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভাতি ভন্তেরা মেঝেতে বাঁসয়া আছেন। 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাব্ট হইয়া মা'র সাহত কথা কাঁহতেছেন-_বাঁলতেছেন 
“মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে এ কথাই নয়। 

“কথা কওয়া কিঃ-কেবল ইসারা বই ত নয়! কেউ বলছে, "আমি খাবো", 
-আবার কেউ বলছে, যা! আম শুনবো না। 

«আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো” তা হলে কি যেমন কে 
তেমনি খিদে থাকতো নাঃ তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা 
শন্ধন ব্যাকুল হ'লে তুমি শুনবে না,_তা কখন হ'তে পারে। 

“তুমি যা আছ তাই আছ--তবে বাল কেন-প্রার্থনা করি কেন £ 

“ও! যেমন করাও তেমাঁন কারি। 

“যা! সব গোল হয়ে গেল!-কেন বিচার করাও !” 

ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।-_ভন্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন॥ 


[সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন- ভভ্তদিগকে 'শিক্ষা-_সাধ্‌সেবা ] 


এইবার ভন্তদের উপর ঠাকুরের দ্াষ্ট পাঁড়য়াছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভেম্তদের প্রত) তাঁকে লাভ করতে হ'লে সংস্কার দরকার । 


১৪৭২ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১১৯শে সেপ্টেম্বর 


একটু কিছ করে থাকা চাই । তপস্যা । তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই 
হোক। 

“দরৌপদনীর যখন বস্ত্রহরণ করাছল, তারি ব্যাকুল হ'য়ে ব্ুনদন শুনে ঠাকুর 
দেখা দিলেন। আর বললেন--তুমি যদ কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, 
ত মনে করে দেখ-তবে লঙ্জা নিবারণ হবে।” দ্রৌপদী বলেন, 'হাঁ, মনে 
গড়েছে । একজন খাঁষ স্নান কচ্ছিলেন, তাঁর কপৃনী ভেসে গিছলো। আম 
নিজের কাপড়ের আধখানা ছিড়ে তাকে দিছলাম। ঠাকুর বল্পেন-তবে আর 
তোমার ভয় নাই।' 

মান্টার ঠাকুরের আসনের পূর্ব দিকে পাপোসে বাঁসয়া আছেন। 

(মান্টারের প্রাতি)-“তুঁমি ওটা বুঝেছ।» 

মাস্টার আজ্ঞা, সংস্কারের কথা । 

শ্রীরামকৃষ_ একবার বল দোঁখ, কি বল্লাম। 

মান্টার- দ্রৌপদী নাইতে 'িছৃলেন ইত্যাদি । (হাজরার প্রবেশ)। 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
হাজরা মহাশয় 


হ।জরা মহাশয় এখানে দুই বংসর আছেন; তানি ঠাকুরের জন্মভূমি কামার- 
পুকুরের নিকটউবতরঁ [সওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন, ১৯৮৮০ খে 
এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় িস্তুতো ভাঁগনশ হেমাঁঙ্গনী দেবীর পুত্র, 
শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হৃদয়ের ঝাটীতে অবস্থিত 
কারতোছলেন। 

ীসওড়ের 'নিকটবর্তা মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার 
শীবষয়-সম্পান্ত, জাম প্রভাত এক রকম আছে । পাঁরবার, সন্তান-সন্তাতি আছে। 
এক রকম চাঁলয়া ঘায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা। 

যৌবনকাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব_কোথায় সাধ্‌, কোথায় ভন্ত, 
খংজয়া বেড়ান। যখন দাঁক্ষণেশবর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে 
থাকতে চান ঠাকুর তাঁহার ভান্তভাব দেখিয়া ও দেশের পাঁরচিত বাঁলয়া, ওখানে 
বর করিয়া জের কাছে রাখেন। 

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। পাকুরের ভান্তভাব ও ছোকরাদের জন্য ব্যাকুলতা 
পছল্দ করেন না। মাঝে মাঝে তহাকে মহাপুরুষ বাঁলয়া মনে করেন। আাবার 
কখনও সামান; বাঁলয়া জ্ঞান করেন। 

তিনি ঘাকুনের ঘরের দাক্ষণ-পর্বের বারান্দায় আসন কারয়াছেন: সেই 


দাক্ষণেশ্বর-মান্দরে--বাব্‌রাম, মান্টার, মৃখুষ্যে ভ্রাতৃছয় প্রভাত ভন্তসঙ্গে ১৭৩ 


খানেই মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভাতি ভন্তেরা বেশী জপ 
করেন না বালয়া লোকের কাছে 'নন্দা করেন। 

[তন্ন আচারের বড় পক্ষপাতী । আচার আচার করিয়া তাঁহার এক প্রকার 
শুঁচিবাই হইয়াছে । তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে। 

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ কারলেন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট 
হইয়াছেন ও কথা কাঁহতেছেন। 


[ ঈশ্বর প্রার্থনা ক শুনেন 2 ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন কর, শুনবেন ] 


শ্রীরামকৃর্ষ হোজরার প্রাতি) তুমি যা করছ তা ঠিক,-কিন্তু ঠিক ঠিক 
বসছে না। 

“কারু নিন্দা কোরো না প্রপাকাটিবও না। তুমি 'নজেই ত বলো, লোসস 
মুনির কথা । যেমন ভান্তি প্রার্থনা করবে তেমান ওটাও বলবে যেন কারু 
নিন্দা না কাঁর”।» 

হাজরা--তোন্ত) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন 2 

শ্ীরামকৃষ-এক- শো- বার! যাঁদ ঠিক হয়_যাঁদ আন্তারক হয়। বিষয় 
লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈএবরের জনা, কই কাঁদে ? 


[শ্রকথা-স্ত্শর অসুখে কামারপ7কুরবাপসর থর থর কম্প ] 


«ও দেশে একজনের পাঁরবারের অসুখ হয়েছিল। সারবে না মনে কারে 
স্বেকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো- অজ্ঞান হয় আর ক! 
«এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে!” 
হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেওকুচিত হইয়া)--“উগুনো কি।” 
হাজরা- যাঁর কাছে আম রয়োছ তাঁর পায়ের ধুলা লব নাঃ 
শ্রীরামকৃ্* ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তাঁঙ্মন তুম্টে জগৎ 
তুষ্টম।_ঠাকুর যখন দ্রৌশদীর হাঁড়র শাক খেয়ে বলেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, 
তখন জগংশুদ্ধ জীব তৃস্ত- হেউ-ঢেউ হয়েছিল! কই মুনিরা খেলে কি 
জগৎ তুষ্ট, হয়োছিল- হেউ-ঢেউ হয়োছল ? 
ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছ কর্ম করতে হয়, এই কথা বাঁলতেছেন। 


[পৃর্বকথা-বটতলার সাধর গরূপাদকা ও শালগ্রাম পূজা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রাতি)_ জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য পূজাঁদ 
কম” রাখে। 


«আমি কালীঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি তাই 


১৭৪ শ্রীশ্রীরামকষকথামৃত--৪র্ ভাগ 1১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 


সকলে করে। তারপর অভ্যাস হ'য়ে গেলে যাঁদ না করে তাহলে মন হস্ফদস: 
করবে। 

“বটতলায় সন্গ্যাসীকে দেখলাম । যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই 
উপরে শালগ্রাম রেখেছে! ও পূজা করছে! আম জিজ্ঞাসা করলাম, 'ষদি 
এতদূর জ্ঞান হ'য়ে থাকে তবে পৃজা করা কেন? সন্ন্যাসী বল্লে, সবই করা 
যাচ্ছে-এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম; আবার কখনও 
একটা ফুল ও পায়ে দিলাম্‌।, 

“দেহ থাকতে কর্মত্যাগ করবার যো নাই- পাঁক থাকতে ভুড়ভুঁড় হবেই ॥ 


[1705 0056 51255 - শাস্ত্র, গব্ম)খ, সাধনা; ০০৪] প্রত্যক্ষ ] 


(হাজরাকে)-“এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে শুধু শাস্ত্র 
পড়ে কি হবে? 

“শাস্নে বালিতে নিতে মিশেল আছে--চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই 
শাস্ত্ের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি 
দরকার 2 

“ঁচঠিতে খবব এসেছে,-প্পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা আর একখানা 
রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা। এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত 
হ'য়ে চারাঁদকে খোঁজে । অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে 
'িখছে-পাঁচ সের সন্দেশ আার একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা ॥ তখন 
শচঠিখান আবার ফেলে দেয়। আর ক দরকার» এখন সন্দেশ আর কাপড়ের 
যোগাড় করলেই হলো । 

(মুখুষ্যে, বাবুরাম, মাম্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রাত)-“সব সন্ধান জ্রেনে 
তারপব ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে, জায়গাটি 
ঠিক ক'বে দেখে নয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়। 

“শাস্ত্রের মর্ম গুব্মূখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধনা করতে হয়। এই 
সাধন ঠিক ঠিক হ'লে তবে প্রতাক্ষ দর্শন হয়। 

পডুব দিলে তবে ত শিক ঠিক সাধন হয! বসে বসে শাদ্নের কথা "নিয়ে 
কেবল বিচাব কবলে ক হবে* শ্যালারা পথে যাবারই কথা- এ নিয়ে মরছে 
মব শ্যালাবা, ডুব দেষ না' 

“যাঁদ বল ডুব দিলেও হাঙ্গাব-কুমীবেব ভয় আছে- কামক্রোধাঁদর ভয 
আছে ।- হলুদ মেখে ডুব দাও-তাবা কাছে আসতে পাববে না। 1ববেক- 
বৈরাগ্য হলুদ ।” 


* ন শহ' দেহভূতা শকাং ত্ন্তুং কর্মীণ্যশেষতঃ। 
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভধীয়তে মু , [গীতা-১৮ অঃ) 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 


ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ- মা কালশর আরাতি দর্শন ও চামর ব্যঞ্জন-” 


মায়ে-পোয়ে কথা_ক্কন বিচার করাও' 


বেলা পাঁচটা । ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়! বাকুরাম, লাটু, মুখৃয্যে 
ভ্রাতৃদ্বয়, মান্টার প্রভাতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টার প্রভৃতির প্রাত)-কেন একঘেয়ে হব 2 ওরা বৈষফব আর 
গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলোছ, খুব 
লেগেছে । সেহাসো) হাতীর মাথায় অঙ্কুশ. মারতে হয়। মাথায় নাক ওদের 
কোষ থাকে । (সকলের হাস্য)। " 

ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফন্টি নান্টি করতে লাগলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাতি)-আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ 
দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একট একটু দই । তা না হলে আসবে 
কেন । 

মুখুষ্যেরা বারান্দা হইতে চাঁলয়া গেলেন ।- বাগানে একট বেড়াইবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারের প্রতি) আম জপ.. করতাম-। সমাধ হ'য়ে যেত, 
কেমন এর ভাব * 

মাষ্টার (গম্ভীরভাবে)_ আজ্ঞা, বেশ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) সাধু! সাধু!-াকিন্তু ওরা (মুখৃয্যরা) কি মনে 
করবে 

মান্টার-কেন কাপ্তেন ত বলোছলেন, আপনার বালকের অবস্থা । ঈশ্বর 
দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়। 

শ্বীরামকৃষ্*_আর বাল্য, পৌগন্ড, যূবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচাকাম করে, 
হয়ত খেউর মুখ দে বেরোয় । আর ষুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোক শিক্ষা 
দেয়। 

“তুমি না হয় ওদের (মুখুয্যেদের) বুঝয়ে [দিও ।” 

মান্টার_ আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না 

শ্ীরামকঞ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ-আহতাদ করিয়া একজন ভক্তকে 
ললিতেছেন “আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও?” 

সন্ধ্যার পর আরাতির শব্দ শুনা যাইতেছে । ঠাকুর বাবুরামকে বালতেছেন 
_"চল রে চল। প্রালঘরে 1” ঠাকুর রাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন- মাম্টারও 

সম্গে আছেন.) হারশ বারান্দায় 'বাঁসয়া আছেন দৌঁখয়া ঠাকুর বাঁলতেছেন, 
“এর আবার বুঝি ভাব লাগলো 1” 


১৭৬ শ্রীশ্রারমকৃক্ককথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 


(হাজরাকে) তখন ৩ উচ্চারণ করবার যো নাই ।_ এটি কেন হয়? সমাধি থেকে 
অনেক নেমে না এলে ও উচ্চারণ করতে পার না। 

“প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা ঘা অবস্থা হয় শাস্তে আছে, সে সব হয়োছল। 
বালকবব, উল্মাদবৎ, ?পচাশ্বৎ, জড়বৎ। 

“আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো । 

“কখন দেখতাম জগংময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ ! 

“কখন চাঁরাদকে যেন পারার হুদ, ঝক, ঝক করছে। আবার কখনও 
রুপা গলার মত দেখতাম । 

“কখন দেখতাম রঙ্গমশালের আলো যেন জহলছে! 

“তা হলেই হলো, শাস্বের সঙ্গে এঁক্য হচ্ছে। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা নিত্যলশলাঘোগ ] 


“আবার দেখালে, তানই জীব, জগৎ, চতুবিংশাতি তত্ব; হয়েছেন! ছাদে 
উত্ঠে আবার সণড়তে নামা ।- অনুলোম াবলোম। 

“উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে !একটা অবস্থা যায় তো আৰ একট। 
আসে । যেন ঢেপাকর পাট। এক দক নীচু হয় ত আর এক 'দক উচু হয়। 

“যখন অল্তম্ঃখ- সমাধস্থ তখনও দেখাছ ?তানি! আবার যখন বাঁহরের 
জগতে মন .এলো, তথনও দেখাছি 1তাঁন। 

'যখুন আরশির এ গত দেখছ তখনও তানি! আবার খন উল্টো পিঠ 
দেখাছি তখনও তান ।” 

মখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবূরাম প্রভৃতি ভন্তেরা অবাক হইয়া শুঁনতেছেন। 


সপ্তম পার্িচ্ছেদ 
পৃবকথা- শম্ভু মলিকের অনাসন্ডি- মহাপযরূষের আশ্রয় 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মুখুষ্যে প্রভীতিকে)-কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা । 

“এশবর্য থাকলেই যে তাতে আসন্ত হতেই হবে, এমন কিছ নয়। শম্ভু 
(মলিক) বলত, “হৃদ, পোঁটলা বেধে বসে আছ! আম বলতাম ক অলক্ষণে 
কথা কও! 

“তখন শম্ভু বলে, 'না,_বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাস্ছ যাই ৮ 

“তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিন তাদের শটনে নেবেন । 
দুযোধনেরা গন্ধর্বের কাছে বন্দী হলে যুধিহ্ঠিরই উদ্ধার করলেন। বল্লেন, 
আত্মীয়দের ওরুপ অবস্থা হ'লে আমাদেরই কলঙ্ক ।৮ 


দক্ষিণেশ্বর-সান্দরে--বাবরাম, মুখুয্ে ভরাতৃদ্বয় প্রসাতি ভন্তসঙ্গে . ১৭৭ 
[(ঠাফুরবাড়বর শ্লাক্গণ ও পর্িচারকগণ মধ্যে ভঙ্তিদান ] 


প্রায় নয়টা রান্র হইল। মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা 'ফারবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ কারতে কারিতে 
(বিষঘরে উচ্চ সংকীর্তন হইতেছে শুনতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে 
একজন ভন্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হারশ জুটিয়াছে। চি 
বলিলেন,_ও তাই! 

ঠাকুর বষ্ঘরে আঁসলেন। সহ্গে সঙ্গে ভন্তরাও টি নী তান 
্ীতীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারলেন: 


ঠাকুর দোঁখলেন যে, ঠাকুরবাড়নর ব্রাহ্মণেরা_ যারা ভোগ রাধে, নৈবেদ্য করে 
দেয়, আতাথদের পাঁরবেশন কন্সে এবং পাঁরচারকেরা, অনেকে একত্র 'মালত 
হইয়া নাম সংকীর্তন করিতেছে । ঠাকুর একট, দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ, 
বর্ধন কারলেন। 

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসবার সময় ভক্তদের বাঁলতেছেন-_ 

“দ্যাখো, এরা সব কেউ বেশ্যার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে !? 

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বাঁসয়াছেন। যাঁহারা সংকীর্তন' 
কারতে ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। 

ঠাকুর তাঁহাঁদগকে বলিতেছেন-_-্টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করো, তেমাঁন 
হাঁরনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়। 

“আম মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। হুর রিল রক 
চোড়ন সব পড়েছে- মেথি পর্্ত। (পসেকলের হাস্য)১আ'ম আর কি 'দয়ে 
সম্বরা করবো। | 

“তোমরা মাঝে মাঝে হারনাম করতে অমন এসো ।” 

১ মুখুয্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 
ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট' বারান্দাটর পাশে মুখুয্যেদের গাড়ী 
আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে. বাতি জ্বালা হইয়াছে । 


[ভন্ত বিদায় ও ঠাকুরের দ্নেহ] 


দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভন্ত পথ দেখাইয়া একটি আলো আঁনয়াছেন__ 
ভন্তদের তুলিয়া দিবেন। 


|. আজ অমাবস্যা- অন্ধকার রান্রি।ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঞ্গা, সম্মুখে 
নহবৎ, পুজ্পোদ্যান ও কৃতী, ঠাকুরের সান দিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা । 


১৭৮ শ্ীতীরাকফকথান্ূভ--9র্ ভাগ [১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেবর 


ভন্তেরা তাঁহার চরণে মস্তক অবলৃন্ঠিত করিয়া একে একে গাড়ীতে 
উঠিতেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বাঁদতেছেন_“ঈিশনেকে একবার বোলো না 
১৮৬৬০৮৬৭ 
নী এও 

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভন্তবৎসল মুর্ত দোঁখতে দেখিতে ভন্তেরা 
কলিক্যতা যাত্রা কারুলেন। 


একাবংশ খন্ড 


ঝাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে লাউ, মান্টার, সাঁশিলাল, . 
মুখনুষ্যে প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ | 
ব্রাহ্ম মাঁণলালকে উপদেশ--বিদ্বেষভাৰ (7১০27505757) ত্যাগ কর 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণে*বর-মান্দরে ভক্তসঞ্চে বাঁসয়া আছেন। 

আজ বৃহস্পাঁতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খন্টাব্দ। (১৭ই আমিবন 
৯১২১৯১)। আঁবন শুক্রা দ্বাদশী-ন্য়োদশী। শ্রীশ্রীবজয়া দশমীর দুই দিন 
পরে। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন কারয়াছিলেন। 
ঠাকুর সেখানে ভভ্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে নৃত্য করিয়াছলেন। (২য় ভাগ)। 

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাট,, রামলাল, হরিশ থাকেন । বাবুরামও মাঝে, 
মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীষুস্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণর সেবা করেন। হাজরা 
মহাশয়ও আছেন । 

আজ শ্রীযুক্ত মাঁণলাল মল্লিক, রয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হার, 
শবপুরের একটি ব্রাহ্ম দোঁড় আছে), বড় বাজার ১২নং মাল্লক ্ট্রীটের 
মারোয়াড়ী ভন্তজেরা- উপস্থিত আছেন। ক্রমে দাঁক্ষণেশবরের কয়েকাট ছোকরা, 
ীসপতর মহেন্দ্র কাঁবরাজ প্রভৃতি ভন্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাচ্ধ 
ভন্ত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মেণিলাল প্রভৃতির প্রতি) নমস্কার মানসেই ভাল । পায়ে 
হাত 'দয়ে নমস্কারে ক দরকার । আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুশ্ঠি্ত 
হবে না। 

“আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের 'মথ্যা, এ ভাব ভাল নয়। 

“আম দেখি তাঁনই সব হয়ে রয়েছেন- মানুষ, প্রাতিমা, শালগ্রাম সকলের 
ভিতরেই এক দোখি। এক ছাড়া দুই আম দেখি না! 

«অনেকে মনে করে আমাদের মত 'প্রিক, আর সব ভুল,_আমরা জিতৌঁ্ছু 
আর সব হেরেছে । কিন্তু ষে এাগয়ে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্য আটকে 
গেল। পেছনে ষে পড়েছিল সে তখন এঁগয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, 
অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া ঘেঁট) আর পড়ল না। ূ 

, প্হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছ বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব 


৯৮০ ২ শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, রা অক্টোবর 


অত উপ্চুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শীস্ত!-এ 'দকে পাঁনফল জলে থাকে 
-গরম গুণ! 
“মানুষের শরীর দেখ । মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল ।” 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ব- ব্লাক্ষসমাজ ও মনোযোগ” ] 


মণিলাল-আমাদের এখন কর্তব্য ই. 

ভ্রীরামকৃষ- কোন রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুই পথ 
আছে, কর্ম ঘোগ আর মনোযোগ । 

“যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা । ব্রন্মচর্ধ, গাহাস্থ্য, 
বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা* কাম্য কর্মের ত্যাগ ক'রবে কিন্তু 'নত্যকর্ম 
কামনাশন্য হয়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযান্রা, পূজা, জপ এ 
সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয় 

“আর যে কমই কর, ফলাকাজ্ক্া ত্যাগ ক'রে কামনাশন্য হ'য়ে করতে 
পারলে তার সঙ্গে যোগ হয়। 

“আর এক পথ মনোযোগ । এরূপ যোগীর বাহিরে কোন চিহ্ন নাই। 
অন্তরে যোগ । যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে-_এরা নামজাদা । 
এদের শরশরে চুল দাড়ি, যেমন তেমনই থাকে । 

“পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে । সর্বদাই মনের 
যোগ । যাঁদ কর্ম করে সে লোকাঁশিক্ষার জন্য। 

“কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক ভন্তি হ'লে 
সব জানতে পারা যায়। 

“ভান্তিতে কুম্ভক আপান হয়--একাগ্র মন হ'লেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর 
বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। ঘার হয় সে নিজে টের 
পায় না। 


[ পূর্বকথা- সাধনাবস্থায় জগল্মাতার ধ।ছে প্রার্থনা ভন্তিযোগ ] 


“ভান্তীযোগে সব পাওয়া যায় । আম মার কাছে কেদে কেদে বলোছিলাম, 
মা যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে- আমায় 
জানিয়ে দাও- আমায় দেখিয়ে দাও! মা আমায় সব দেখিয়ে দয়েছেন। ব্যাকুল 
হ'য়ে তরি কাছে কাঁদলে তান সব জানয়ে দেন। বেদ বেদান্ত, পুরাণ, তন্থা-_ 
এ সব শাস্তে কি আছে; সব 'তাঁন আমায় জানিয়ে দিয়েছেন 1” 


* কাম্যানাং কর্ম্মপাং ন্যাসং ৬ কবয়ো বিদ্ও। লব্বকিম্মফলতাক্জাং প্রাহস্তাগং 
গবিচক্ষপাঃ ॥ ত্যাজ্যং দোববদিত্যেকে কর্ম পা অনিক দান ক জোাতিডি 
ভাপরে 0 গীতা--১৮ অং ২৩ শ্লোক] 


ঘাক্ষিে*বর-মান্দরে--মাণ মাল্লক, সাম্টার প্রভাত ভত্তসঙ্গে ১৮১ 


মণিলাল- হঠযোগ ? 

শ্রীরামকৃ্ণ- হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু । কেবল নেতি ধৌতি করছে-_ 
কেবল দেহের যত্ন । ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন 
সেবা । ও ভাল নয়। 


[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ-কেশব সেনের কথা] 


“তোমাদের কর্তব্য কিঃ-তোমরা মনে কামিনীকাণ্চন ত্যাগ ক'রবে। 
তোমরা সংসাবকে কাকাঁবষ্ঠা বলতে পার না। 

“গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বললাম, তোমাদের ঠাকুর সেবা 
রয়েছে, তে!মরা সংসার ত্যাগ ফি করবে ঃ-তোমরা সংসারকে মায়া বলে' উীঁড়য়ে 
দিতে পার না। রর 

“সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলোছলেন, জশবে দয়া, বৈষবসেবা, 
নাম-সংকশর্তন। 

“ফেশব সেন ব'লোছল,-উনী এখন দুই-ই কর ব'লছেন। এক দন 
কুটুস ক'রে কামড়াবেন। তা নয় - কামড়াব কেন?” 

মাঁণ মাল্পক_তাই কামড়ান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১_কেন? তুমি ত, তাই আছ- তোমার ত্যাগ করবার 
শক দরকার? 


দবতটয় পারচ্ছেদ 


আচার্ষের কামিনীকাণ্ণন ত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার আঁধকার-_ 
সনযাসীর কঠিন নিয়ম-ন্রাক্ম মণিলাগকে শিক্ষা 


শ্রীরামকৃষ্*-_যাদের দ্বারা তিনি লোকাঁশক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা 
দরকার। 'যাঁন আচার্য, তার কামিনীকাণ্ণন ত্যাগী হওয়া দরকার । তা, না 
হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। বাহিরে 
তম্সগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা, না হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যাঁদও 
কাঁমনীকাণ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইাঁন ?নজে [ভিতরে ভিতরে এ সব ভোগ 
করেন। | 

“একজন কবিরাজ ওষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তামি আর একাঁদন এসো, 
খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে দ্রিব। সোঁদিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগাঁর 
[ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে । সে আর একাঁদন এসে দ্যাথা করলে। 
কবিরাজ বললে 'খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গুড় খাওয়া ভাল নয়। রোগ 
চলে গেলে একজন বৈদাকে বললে "ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই 


৯৮২)  শ্রাত্ীরামকৃফকথামৃত-৪র্থ ভাগ | (১৮৮৪, হরা অক্টোবর 
) ৩ 
দিন বল্লেই ত হস্ত! বৈদ্য হেসে "বললে, 'ওর মানে আছে। সোঁদন থরে 
অনেকগুলি গুড়ের নাগর ছিল। সোঁদন যাঁদ বাল, রোগীর বিশ্বাস হস্ত 
না। সে মনে করত ওর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগর, ডান নিশ্চয় ছু 
কিছু খান। তা হ'লে গুড় জিনিসটা এত খারাপ নয়।' আজ আমি গুড়ের 
নাগৃরি লুকিয়ে ফেলোছ, এখন 1ীবশ্বাস হবে। 

“আদি সমাজের আচাষকে দেখলাম । শুনলাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় 
পক্ষের বিয়ে করেছে! বড় বড় ছেলে! 

“এই সব আচার্য! এরা যাঁদ বলে ঈশ্বর সত্য, আর সব মিথ্যা“ কে 
বিশ্বাস করবে! এদের শিষ্য যা হবে, বুঝতেই পারছ। 

“হেগো গু? তার পেদো শিষ্য! সশ্্যাসীও যাঁদ মনে ত্যাগ করে, বাহরে 
কাঁমনটকাণ্ণন লয়ে থাকে_তার দ্বারা লোকাশক্ষা হয় না। লোকে বলবে, 
ল্াকয়ে লুকিয়ে গুড় খায়। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের কাণ্চনত্যাগ-কবিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যর্পণ ] 


“সপতর মহেন্দ্র কোবরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা 'দয়ে 'গছলো 
_আমি জানতে পার নাই। 

“রামলাল বলে পর, আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, কাকে 'দয়েছে” সে 
বন্ধে, এখানকার জন্য। আম প্রথমটা ভাবৃলুম, দুধের দেনা আছে না হয় 
সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! খানিক রান্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। 
বুকে যেন বিলি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন 'গিষে আবাব জিজ্ঞাসা করলুম 
-তোর খাঁড়কে কি দিয়েছে 2 সে বলে 'না। তখন তাকে বল্লাম, “তুই 
এক্ষণই 'ফারিয়ে 'দয়ে আয়!” রামলাল তার পব দন টাকা ক্ষারয়ে দিলে। 

“সন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া ৰা লোভে আসন্ত হওয়া কিরূপ জানো 2 
যেমন ত্রাক্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, শ্রক্ষচর্য করে, বান্দী উপপাতি 
করেছিল £ সেকলে স্তম্ভিত)। 

«ও দেশে ভগণ তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হলো । শদ্রকে সব্বাই প্রণাম 
করে দেখে, জমিদার একটা দুষ্ট লোক লাগয়ে 'দিলে। সে তার ধর্ম নম্ট করে 
দিলে সাধন-ভজন সব মাটি হ'য়ে গেলো। পাঁতত সন্্যাসী সেইরূপ । 


[,সাধসষ্গের পর শ্রম্বা_ কেশব সেন ও বিজয়ক্চ গোস্বামশী ] 


“তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সংসঙ্গ সোধুসঙ্গ) দরকার। 

“আগে সাধ্‌সঞ্গ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুরা যাঁদ তাঁর নামগুণানুকক্র্তন না 
করে, তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বি*বাস, ভান্ত হবে 2 তিন 
পুরুষে আমীর জানলে তবে ত লোকে মানবে » 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দরে--সশি মল্লিক, দাস্টার প্রভৃতি ভন্তসম্গে " ৯৮৩ 


ট্রি 
“ মমোল্টারের প্রাতি)'জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই । ন্যাংটা বলতো, 
ঘাঁটি একাদন মাজ্‌লে কি হবে- ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে! 

“তোমার বাড়ীটায় একবার ষেতে হবে। তোমার আডডাটা জানা থাকলে, 
সেখানে আরও ভন্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে একবার যাবে। 

(মোণলালের প্রাত)_“কেশব সেনের মা এসোছল। তাদের বাড়ীর 
ছোকরারা হরিনাম করলে । সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো ॥ 
দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে, মালাট লয়ে 
জপ করে। বেশ ভন্তি দেখলাম।৮ 

মণিলাল- কেশব বাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভন্ত ছিলেন। তুলসশ- 
ফাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষফব 
ছিলেন। € 

শ্রীরামকৃ্২ বাপ ওরুপ না হ'লে ছেলে অমন ভত্ত হয় না। দ্যাখো লা, 
বিজয়ের অবস্থা । 

“বজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়ুতে ভাবে অজ্ঞান হ'য়ে ষেত। বিজয় 
মাঝে মাঝে হরি! হরি! বলে উঠে পড়ে। 

“আজকাল বিজয় ঘা সব ছশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক! 

“সাকারশীনবাকারের কথা বিজয় বলে-যেমন বহুরৃপীর রঙ-_লাল, নীল, 
দবুজও হচ্ছে”আবার কোন রঙই নাই। কখন সগ্ুণ কখন 'নগ্গণ। 


[বিজয় সরল-_-সরল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়" ] 


পবজয় বেশ সরল- খুব উদার সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় মা। 

পবজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গ্িছলো। তা যেন আপনার বাড়ী-_ 
ষবাই যেন আপনার। 

'শীবষয়বদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন-_ 

“অমৃল্যধন পাব রে মন হলে খাঁটি! 

“মাটি পাট করা না হ'লে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি চিল 
থাকলে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে। 

“আরশিতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে 
্বস্বরূপ দর্শন হয় না। 

“দ্যাখো না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরল । নন্দঘোষ, দশরথ বসৃদেব_ 
এরা সব সরল । 

“বেদান্তে বলে শগ্ধব্যান্ধি না হ'লে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছা হয় না। শেষ 
জল্ম বা অনেক তপস্যা না থাকৃলে উদার সরল হয় না।” 


ভূতায় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকফের বালকের, অবস্থা '+ 


ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের ন্যায় চিন্তিত 
আছেন। 

সিপতর মহেন্দ্র কাবরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয় মুখুষ্যে প্রভাতি ভক্তদের প্রাত) কাল নারা'ণকে বল্লাম, 
তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে টিপে দেখলে ডোব হল; 
তখন বাঁচলুম- €মুখুষ্যের শ্রাত) তুমি একবার তোমার পা টিপে দ্যাখো তো; 
ডোব হয়েছে? 

মুখুয্যে আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকফ২_আঃ! বাঁচল্‌ম। 

মণি মাল্লক-কেন? আপাঁন স্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন 
খাওয়া। 

শ্রীরামকৃষ+ ন্দ গো, তোমাদের রন্জের জোর আছে; তোমাদের আলাদা কথা ! 

“আল্লায় বালকের অবস্থায় রেখেছে। 

“বাস বনে একদিন কি কামড়ালো আম শুনোছলাম, সাপে যাঁদ আবার 
কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম॥। একজন 
এসে বল্লে-ও কি কচ্ছেন ট--সাপ যাঁদ সেইখানটা আবার কামড়ায়, তা হলে 
হয়। অন্য জায়গ্রায় কামড়ালে হয় না। 

“শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম-_কলকাতা থেকে গাড়ী ক'রে আসবার 
সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। 

(সশতর মহেন্দ্রে প্রতি)_“তোমাদের 'সতর সেই পণ্ডিতাট বেশ। 
বেদান্তবাগীশ। আমায় মানে । যখন বল্লাম, তুমি অনেক পড়েছ; কিন্তু আমি 
অমুক পণ্ডিত' এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খুব আহমাদ । 

“তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো । 


[ মাষ্টারকে শিক্ষা শ্ম্ঘ-আত্মা, আবিদ্যা; বক্ষমায়া- বেদাল্তের ধবচার ] 


মোস্টারের প্রতি) “যান শহদ্ধ-আত্মা, তিনি নালিপ্ত। তাঁতে মায়া বা 
আঁবদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে ?তন গুণ আছে- কত্ত, রজঃ, তমঃ। খান 
শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি 'না্লস্ত। আগুনে 
যাঁদ নীল বড় ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়; রাঙ্গা বাঁড় ফেললে দাও, 
লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগ্নের আপনার কোন রং নাই। 


দক্ষিণেশ্বর-আন্দব্রেস্ঞঞাশ মাল্লক, মান্টার প্রভাতি ভন্তসঞ্ছে ১৮৫ 


“জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল জলহবে। আবার ফট্কািরি ফেলে 'দিলে 
সেই জলেরই রং। 

“মাংসের ভাঁড় লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল_সে শজ্করকে ছঃয়োছিল। শঙ্কর যেই 
বলেছেন, আমায় ছ£লি!- চশ্ডাল বললে, ঠাকুর, আমিও তোমায় ছ*ই নাই,_ 
তুমিও আমায় ছোঁও নাই! তুমি শম্ধ-আত্মা-_ নার্লপ্ত। 

“জড় ভরতও এ সকল কথা রাজা রহুগণকে বলেছিল। 

“শুদ্ধ-আগ্না নার্লপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ 
মশ্রত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না। 

“যানি শুদ্ধ-আত্মা তিনিই মহাকারণ- কারণের কারণ। স্ধৃল সংক্ষন, 
কারণ, মহা-কারণ। পণ্ভূত স্থুল। মন বাদ্ধ অহঙ্কার, সুক্ষত্র॥ প্রকীতি 
বা আদ্যাশান্ত সকলের কারণ ব্রহ্ম বা শদদ্ধ-আত্মা কারণের কারণ । 

“এই শহ্ধ-আতআাই আমাদের স্বরূপ । 

“গান কাকে বলে? এই স্ব-স্বরুপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা! এই 
শৃদ্ধ-আত্মাকে জানা । 


[কর্ম কত দিনঃ] 


“কর্ম কত দিন 2 যতাঁদন দেহ-আভমান থাকে; অর্থাৎ দেহই আমি এই 
বদ্ধ থাকে । গীতায় এ কথা আছে।” 

“দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান । 

(শিবপুরের রাহ্মগ ভক্তের প্রাত)_-“আপনি কি ব্রাহ্ম 2৮ 

ব্রাহ্ম ভন্ত- আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১ আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝন্তে 
পারি । আপাঁন একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাসলে রত্র পাওয়া ঘায় না। আম 
সাকার 'নরাকার সব মাঁন। 


[ মারোয়াড়ী ভন্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ _জপবাত্মা-_-চিত্ত ] 


বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভন্তেরা আ'সয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুর তাহাদের 
সুখ্যাতি কাঁরতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাতি)_আহা! এবা যে ভন্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে 


* ন'হ্‌ দেহভৃতা শক্যং ত্যন্তুং কর্সাণ্যশেষতঃ। 
বস্তু কম্্মফলত্যাঙ্গগ স তাগশত্যাভিধীষতে ॥ 


১৮৬ , শ্ীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র ভাগ [ ১৮৮৪, ইরা অক্োবর 
যাওয়া স্তর করা- প্রসাদ পাওয়া! এবার যাঁকে পুরোহিত রেখেছেন, সোট 
ভাগবতের পণশ্ডিত। | 
মারোয়াড়ী ভন্ত--আঁম তোমার দাস' যে বলে সে আঁমটা কে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ _লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা। মন বৃদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারটি 
জাঁড়য়ে ?লঙ্গশরীর। 
মারোয়াড়ী ভভ্ত-_জীবাত্মাঁট কে? 
শ্রীরামকৃষ্* _অস্টপাশ-জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে? যে ওহো! 
করে উচে। 


[ মারোয়াড়শ--মৃত্যুর পর ক হয়ঃ মাক্সা কি? “গ'তার মত"! 


মারোয়াড়ী ভন্ত- মহারাজ, মরলে কি হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ গীতার মতে, মররার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা 
হরিণ ভেবে হারিণ হয়োছিল। ভাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা 
চাই। রাতাঁদন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই শিন্তা আসবে। 

মারোয়াড়নী ভন্ত_আচ্ছা, মহারাজ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন? 

শ্রীরামকৃষ* এরই নাম মায়া মায়াতে সংকে অসৎ,অসংকে সং বোধ হয়॥ 

“সং অর্থাৎ 'যাঁন 'নত্য-_পররব্রহ্ম। অসৎ সংসার আঁনত্য।৮ 

মারোয়াড়ী ভক্ত-শাস্ পাঁড়, কিন্তু ধারণা হয় না কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ পড়লে ক হবেঃ সাধনা-তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো । 
পসাদ্ধ 'সাদ্ধ' বল্লে কি হবে. কিছ? খেতে হয়। 

“এই সংসার কাঁট। গাছের মত। হাত "দলে রন্ত বেরোয়। যাঁদ কাঁটা গাছ 
এনে, বসে বসে বল, এঁ গাছ পুড়ে গেল, তা কি অমাঁন পুড়ে যাবে? তানাশ্ন 
আহরণ কর। সেই আগুন লাগিয়ে দাও, তবে ত পড়বে! 

“সাধনেব অবস্থায় একট খাটতে হয়, তারপর সোজা পথ । ব্যাঁক কাটলে 
অনুকূল বায়ূতে নোৌকা ছেড়ে দাও। 


[আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তারপর জ্ঞানলাভ--ঈশ্বরলাভ ] 


“যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতর আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে; ততক্ষণ 
জ্বান-সূর্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে কোমিনীকাণ্চন 
ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আনলে আতস 
কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদাটি কাচে পড়ে, 
তথন কাগজ পুড়ে যায়। 

“আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি সরে গেলে 
তবে হয়। 


দক্ষিণেশ্বর-অন্দিরে--মারোয়াড়ী ভন্ত, দক্ষিণেশ্বরের ছোকড়া প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ১৬৭ 

“কামিনীকাণ্চন ঘর থেকে একট; সরে দাঁড়ালে সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা- 
তপস্যা করলে_ তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়-_আবদ্যা অহম্কার মেঘ পুড়ে 
যায় জ্ঞান লাভ হয় ? 

“আবার, কামিনশ-কাণ্ঠনই মেঘ ।” 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 


পৃর্বকথা- লক্ষমখনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় 
শ্রীরামকৃষ্ধের অচৈতন্য হওয়া সন্্যাসশর কঠিন নিয়ম 


শ্রীরামকৃষ্চ মোরোয়াড়ীরু প্রাত)_ত্যাগীর বড় কাঁঠন 'নয়ম। কাঁমন+- 
কাণ্চনের সংম্রব লেশমাতও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না,_ 
আবার কাছেও রাখতে দেবে না। 4 

“্লক্ষমীনারায়ণ মারোয়াড়ী, বেদান্তবাদ৭, এখানে প্রায় আসতো । বিছানা 
ময়লা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা' লিখে দোব, তার সুদে তোমার সেবা 
চলবে। ৃ ও 

'ঘ্ঘাই ও কথা বলে অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম ! 

“চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যাঁদ আর মুখে বলো, তা 
হ'লে এখানে আর এসো না। জামার টীকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার 
জ্বো নাই। 

«সে ভারী সক্ষরবাদ্ধ, বলে, 'তা হলে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ 
আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। ৰ 

«আমি বলাম, আমার বাপহ, এতদূর হয় নাই! সেকলের হাস্য)। 

“লক্ষমীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে 'দিতে চাইলে, আম বল্লাম, তা হলে 
“আমায় বলতে হবে “একে দে, ওকে দে'; না দিলে বাগ ' হবে! টাকা কাছে থাকাই 
থারাপ! সে সব হবে না! 

«“আরশির কাছে 'জানিস থাকলে প্রাতাবন্ব হবে না?” 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্তিতত্ব--“কলিতে বেদমত নয়, পুরাশমত' ] 


মারোয়াড়ী ভস্ত-_মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে ম্যান্ত হবে? 

প্লীরামকৃফ- জ্ঞান হলেই মানত! যেখানেই থাকো-ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, 
আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক জ্ঞানীর মুন্তি হবে। 

“তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঞ্গাতখর ।” 

মারোয়াড়ী ভন্ত-মহারাজ, কাশীতে ম্ান্ত হয় কেন? 

শ্রীরামকফ-_কাশীতে মৃত্যু হলে 'শিব »সাক্ষাংকার হন।- হ'য়ে বলেন, 


বটি - 


১৮৮ শ্রত্রীরাদকুফকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৪, ইরা অক্টোবর 


'আমার এই ষে সাকার রূপ এ মাইক রুপ-_ভন্তের জন্য এই রূপ ধারণ কাঁর,_. 
এই দ্যাখ্‌, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই! এই বলে সে রুপ অন্তর্ধনে হয়! 
«পুরাণমতে চণ্ডালেরও যাঁদ ভান্ত হয়, তার ম্ীন্ত হবে। এ মতে নাম 
করলেই হয়। যাগ-যজ্ঞ, তন্দ-মন্্-এসব দরকার নাই। 
“বেদমত আলাদা । ব্রাহ্গণ না হ'লে ম্যান্ত হয় না। আবার ঠিক মল্ম 
উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ-যজ্ৰ, মন্ত্র-তন্দ--সব বাধ অনুসারে 
করতে হবে। 


[ কর্মযোগ বড় কঠিন_ কাঁলতে ভান্তযোগ ] 


“কাঁলকালে বেদোন্ত কর্ম করবার সময় কই? 
“তাই কাঁলতে নারদণয় ভান্ত। 


“কর্ম যোগ ঝড় কাঠিন। নিম্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। 
তাতে আবার অন্নগত প্রাণ--সব কর্ম বাধ অনুসারে করবার সময় নাই । দশমূল 
পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এঁদকে হ'য়ে যায়। তাই ফভার মিকশ্চার। 

“নারদীয় ভীন্ত-তাঁর নাম গুণ কীর্তন করা। 

“কাঁলতে কর্ম যোগ ঠিক নয়, ভন্তিযোগই ঠিক। 

“সংসারে কর্ম যতাঁদন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভান্ত অনুরাগ চাই। 
তাঁর নাম গুণ কীর্তন করলে করমক্ষয় হবে। | 

“কর্ম চিরকাল করতে হয় না। তাঁতে যত শহদ্ধা ভাঁন্ত-ভালবাসা হবে, 
ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্মত্যাগ হয় য। গৃহস্থের বউ-এর পেটে 
ছেলে হ'লে শ্বাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হ'লে আর কর্ম করতে 
হয় না।” 


[ সত্যস্বরুপ ব্রঙ্গ! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয়] 


দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আ'সয়া. প্রণাম কাঁরলেন। 
তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪টা হইবে। 

দক্ষিণে*বরীনবাসী ছোকরা- মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলেঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ" ঈশ্বর সং, আর সমস্ত অসৎ; এইটি জানার নাম জ্ঞান । 

“যান সৎ তাঁর একটি নাম বক্ষ, আর একাঁট নাম কাল মেহাকাল)। তাই 
বলে 'কালে কত গেল-কত হলো রে ভাই” 

“কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশান্ত। ০০০০০ 
ব্রন্মা ও শান্ত-_অভেদ। 

“সেই সৎস্বরূপ ব্রন্ম নিত্য--তিন কালেই আছেন-_ আদ নি 


' জাকিশেখর-অন্দিরে- আরোয়াড় ভন্ত, দক্ষিণেশ্রের ছোকড়া প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৮৯ 


তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা ঘায়াতান চৈতন্যস্বরূপ, 
আনন্দস্বর্প | 

“জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য! জগৎ ভেঙ্কণস্বর্প। বাজশকরই দত্য। 
বাজশীকরের ভোঁলক আনত্য।» 

ছোকরা- জগৎ যাঁদ মায়া ভেল্কি--এ মায়া যায় না কেন? 

শ্রীরামকৃফ- সংস্কার-দৌষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে 
থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। 

“সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজল্মে ধোপার 
ঘরে জন্মোছল। রাজার ছেলে হ'য়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সদের 
বলছে, ওসব খেলা থাক! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠ 
হুস্‌ হুস্‌ করে কাপড় কাচ্‌। 


[সংদ্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হখরানন্দ-_পৃর্বকথা-- 
গোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের আগমন--১৮৬৩-৬৪ ] 


“এখানে অনেক ছোকরা আসে,-_কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। 
তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। 

“সে সব ছোকরা 'বিবাহের কথায় আযাঁ-আ্যা করে! বিবাহের কথা মনেই করে 
না! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে করব না। 

“অনেক দিন হলো (কৃঁড় বছরের আঁধক) বরাহনগর থেকে দুটি ছোকরা 
আসত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর একজনের নাম গোপাল সেন। 
তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো । 
গোপালের ভাবসমাধি হতো! বিষয়ী দেখলে কুশ্ঠিত হতো; যেমন ইন্দুর 
বিড়াল দেখে কৃশ্ঠিত হয়। যখন ঠাকুরদের (48019) ছেলেরা এঁ বাগানে 
বেড়াতে এসেছিল, তখন কুঠির ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গো কথা 
কইতে হয়। 

“গোপার্শের পণ্চবটাঁতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত 'দয়ে 
বলে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না--আপনার 
এখন অনেক দেরী-_ আমি যাই । আমও ভাৰাবস্থায় বল্লাম__'আবার আসবে' ; 
সে বল্লে_'আচ্ছা, আবার আসবো । 

কছুঁদন পরে গোঁবন্দ এসে দেখা করূলে। আম জিজ্ঞাসা করলাম, 
গোপাল কই? সে বল্লে, শোপাল শেরীর ত্যাগ করে) চলে গেছে। 
| “অন্য ছোক-রারা কি ক'রে বেড়াচ্ছে!_কিসে টাকা হয়- বাড়ী--গাড়ী-_ 
পোষাক, তারপর 'বিবাহ-_ এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে, আগে 
কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার সস্দর ফি না, নিজে দেখতে যায়! 


৯৯০ শ্রীশ্রীরামকৃফকখামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, খরা অক্রোবর 


“একজন আমায় বড় 'নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। 
যাদের সংস্কার আছে- শুদ্ধ আত্মা, ঈশবরের জন্য ব্যাকুল,- চাকা, শরীরের সখ 
এ সবের দিকে মন নাই-তাদেরই আমি ভালবাসি। 

“যারা বিয়ে করেছে, যাঁদ ঈশবরে ভান্ত থাকে, তা হলে সংসারে আসন্ত হবে 
না। হাীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশী আসন্ত হবে না। 

।  হণীরানন্দ সন্ধূদেশবাসী. 'বি-এ পাস, ব্রাহ্মভন্ত।* 

মণিলাল, শিবপুরের ব্রা্মভন্ত, মারোয়াড়ী ভন্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম কারয়া 

দায় গ্রহণ কারলেন। 


পণ্তম পারচ্ছেদ 
কর্সত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার 


সন্ধ্যা হইল। দাক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস 
আলো জহালিয়া দয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জবালা হইল ও ধ্না 
দেওয়া হইল। 

) ঠাকুর নিজের আসনে বাঁসয়া মার নাম করিতেছেন ও মার “চন্তা কাঁরিতে- 
ছেন। সরে টার নত তর তাঁহার আত্মীয় হার মেজেতে 
বসিয়া আছেন। 

“টিকলি টিনটিন রর বন্যা নি বন্দর জা 
ছেন। এখনও ঠ্রাকুরবাড়ীর আরাতির দেরী আছে। 


) [ বেদান্ত ও শ্রীরামকৃফ্--গকার ও সমাধি--তত্বমাস_ ও তত সৎ] 


শ্রীরামকৃফ মোস্টারের প্রাত)_যে 1নাশাঁদন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার 
?ক দবকার। 
্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পৃজা-সন্ধ্যা সে ক চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কড় সান্ধ নাহ পায়॥ 
দয়া ব্রত, দান আদ আর কিছু না মনে লয়। 
মদনেরই যাগ-যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়॥ 
“একবার ৩ বল্লে যখন সমাধি হয় তখন পাকা। 
“হৃয়ীকেশে একজন সাধু সকালবেলায় উঠে ভারী একটা ঝরণা তার কাছে 
গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা দ্যাখে আর ঈশ্বরকে বলে বহঃ ব্রেশ 


+ দ্বিতীয় ভাগ--সপ্তাঁবংশাত খণ্ড, তৃতীয় পারিচ্ছেদ। 


) 


মাঁকণেশ্বর-অন্দিরে--আস্টার, প্রিয় হুখয্ে, কবিরাজ প্রভাত ভন্তসলো ১৯৯ 


করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপ-তপ নাই। আবার 
ব্রান্তি হ'লে কুটশরে ফিরে বায়। 

“তানি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার £ 
খনর্জনে গোপনে ব্যাকুল হ"য়ে কে'দে কেদে তাঁকে বলেই হয়_-হে ঈশ্বর, তুমি 
যে, কেমন, তাই আমায় দেখা দাও! 

শতনি অন্তরে-বাহিরে আছেন। 

“অন্তরে তিনিই আছেন।॥ তাই বেদে বলে “্তত্বমন্দি। (সেই তুমি)। নসর 
বাহিরেও 1তাঁন। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ 'তানই 
রয়েছেন। 

“তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ও তৎ সং। 

“দর্শন করলে এক রকম, শ্াস্ন পড়ে আর এক রকম। শাস্মে আভাস 
মান্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। 
তর চেয়ে নিরঅঅনে তাঁকে ডাকা ভাল । 

গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গশতা বল্লে যা হয় তাই 
গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগন”। হে জব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা 
কর--এই গখতার সার কথা । 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের "ভবতারিণশর আরাত দর্শন ও ভাবাবেশ ] 


ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা কালীর আরাতি দোঁখতে দোঁখতে ভাবাাঁবস্ট হইয়াছেন? 
আর ঠার্কুরপ্রাতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরতে পাঁরতেছেন না। 

আতি সন্তর্পণে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফাঁরয়া আসনে উপাঁবন্ট হইলেন 
এখনও ভাবাবিস্ট। ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন। 

মুখুয্যের আত্মীয় হাঁরর বয়ঃক্রম আঠার-কুঁড় হইবে। তাঁহার ববাহ 
হইয়াছে ॥ আপাততঃ মুখুয্দের বাড়ীতেই থাকেন কর্ম কাজ কারিবেন। 
ঠাকুরের উপর খুব ভান্ত। 


[শ্রীরামকৃফ ও মন্রশ্রুহশ- ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষের অঙ্গীকার ] 


ব্রীরামকৃষ্ণ (ভোবাবেশে, হরির প্রতি)-তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্ম 
[নিও। শ্রৌষুন্ত 'প্রয়কে) এ'কে হোঁরি) ধলেও 1দতে পারলাম' না, মন্ত ত 'দ্বই 
না। 

“তুমি যা ধ্যান-্রপ কর তাই কোরো ।” 
॥ প্রিয় যে আজ্ঞা। 

শ্রীরামকৃক-_আর আমি এই অবস্থায় বঙ্গাছ--কথায় [বিশ্বাস কোরো । 
দ্যাখো, এখানে ঢং-ফং নাই। 


১৯২  * শ্রশ্রীরামকৃকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 


«আমি ভাবে বলোছি,_মা, এখানে যারা আন্তাঁরক উনে আসবে; তারা ঘেন 
[সিদ্ধ হয় ।” 

িপতর মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বাঁসয়া আছেন। প্রীত রামলাল 
হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে 
ডাকতেছেন-_মাহন্দর! 'মাহন্দর! . 

মাম্টার তাড়াতাঁড় গিয়া কাবরাজকে ডাকিয়া আনিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোবরাজের. প্রাত)বোসো না- একটু শোনো । 

কবিরাজ কাৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন কাঁরলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম 
কথা শ্রবণ কারতে লাগিলেন। 


[নানা ছাদে সেবা বলরামের ভাব গৌরাশ্গের তিন অবস্থা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রত)_-তাঁকে নানা ছাদে সেবা করা যায়। 

“প্রেমিক ভন্ত তাঁকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে “তুমি 
পদ্ম, আম আল'। কখনও “তুমি সাচ্চদানন্দ, আমি মীন!” 

“্প্রোমক ভন্ত আবার ভাবে আমি তোমার নৃত্যকী!-আর তরি সম্মূখে 
মৃত্যগীত করে। কখনও সখাঁভাব বা দাসীভাব। কখনও তাঁর উপর বাৎসল্য- 
ভাব-যেমন যশোদার। কখনও বা পাঁতিভাব_ মধুর ভাব যেমন গোপাঁদের। 

“বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন ,কখনও বা মনে করতেন, আমি 
কের ছাতা বা আসন' হয়েছি। সব রকমে তাঁর সেবা করতেন।” 

ঠাকুর প্রেমিক ভন্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বাঁলতেছেন £ 
আবার চৈতন্যদেবের [িনাঁট অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়া ইঞ্গিত কাঁরয়া বুঝ নিজের 
অবস্থা বুঝাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ং চৈতন্যদেবের তিনাটি অবস্থা ছল! অন্তদ্দশায় সমাধিস্থ 
বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্য দশায় আবিম্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, বিল্তু কমা 
কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন। 

ভেন্তদের প্রাতি)-“তোমরা এই সব কথা শুন্ছো- ধারণার চেস্টা করবে। 
1বষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় "চিন্তা, একেবারে 
ল্বকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগ্রাঁল বার করে। পায়রা মটর 
খেলে; মনে হলো যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর 'সব রেখে 
দেয়। গলায় মটর গিড়-গিড় করে। . 


[দ্রন্ধ্যাকালশন উপাসনা-শ্রীরামকৃফ ও মুসলমান ধর্ম জপ ও ধন] 


. “সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে। রর 
ত্অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাঁ্ছিল!_কে এমন করলে [ 
মোসলমানেরা দ্যাখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়বে 1” "7 


দক্ষিণেশবর-মন্দিরে--অহখয্যে, মান্টার, কাঁবরাজ প্রস্ভাঁত ভত্তসঙ্গে ১৯৩ 
নাট $ 


॥ মুখুয্যে_ আজ্ঞা, জপ করা ভাল? 
' শ্রীরামকৃষ্*- হাঁ, জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। 1নজরনে গোপনে ভার নাম 
করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন। ০ 

“যেমন জলের 1ভতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে--তাীরেতে শিকল দিয়ে 
বাঁধা; সেই শিকলের এক এক পাপ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদ্বরী কাঠকে 
স্পর্শ করা যায়। 

“পুজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। 
ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়োছল। প্রেম হলে 
ঈশ্বরকে বাঁধবার দাঁড় পাওয়া গেল। 

হাজরা আসয়া বাসয়াছেন। 


[রাগ ভন্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ__নারা'ণ ] 


(হাজরাকে)_-“তাঁর উপর ভালবাসা যাঁদ আসে তার নাম র্বাগভান্ত। বৈধী- 
ভন্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগ ভন্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মত। 
তার জড় খজে পাওয়া যায় না। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের জড় কাশী পরযন্ত। রাগ 
ভান্ত, অবতার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙের হয়।5 

হাজরা- আহা ! 

শ্রীরামকৃষ্২--তাম বখন জপ একদিন কচ্ছিলে-বাহ্যে থেকে এসে- বল্পান, 
মা এক হানব্দান্ধ, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে! মে এখানে আসবে 
তার একেবারে চৈতন্য হবে । তার মালা জপা অতো করতে হবে না। তুমি 
কলকাতায় যাও না- দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে-খান্াঁক পযন্ত! 

ঠাকুর মাম্টারকে বলিতেছেন--“তুমি নারা'ণকে গাড়ী করে এনো। একে 
(মুখুয্যেকে) ও বলে রাখলুম-_নারা'ণের কথা । সে এলে কিছু খাওয়াবো ॥ 
ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে। 


লী 


৪র্--১৩ 


ঘন্ঠ পাঁরচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃফ কল;টোলায় শ্রীধন্ত নবীন সেনের বাটীতে 
ব্রাহ্মভন্তস্গে কণর্তনানন্দে 


আজ শনিবার কোজাগর প্ার্ণমা। শ্রীযন্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'নবীন 
সেনের কলুটোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮৪ 
খৃষ্টাব্দ; ১৯শে আশ্িবন, ১২৯১ সাল। 
গত বৃহস্পাতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক কাঁরয়া 
ধাইতে বাঁলয়া 'গিয়াছেন। 
বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বাঁসলেন। নন্দলাল প্রভাতি কেশবের 
শ্রাতুষ্পন্রগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ ঠাকুরকে খুব যত্র 
কাঁরতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্তন হইল । কলুটোলার সেনেদের অনেক 
মেয়েরাও আপসিয়াছেন। 
ঠাকুরের সত্গে বাবুরাম, কিশোরী, আর দু-একাঁট ভন্ত। মাম্টারও 
আসিয়াছেন॥ তিনি নীচে বাঁসয়া ঠাকুরের মধুর সংকধর্তন শুঁনতেছেন। 
ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বাঁলতেছেন, সংসার আনত্য; আর সর্বদা মৃত্যু স্মরণ 
করা উচিত! ঠাকুর গান গাইতেছেন-__ 
ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। 
ভূন না দাক্ষণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥ 
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে। 
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালেব কর্তা এলে ॥ 
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। 
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে 
ঠাকুর বলিতেছেন_ডুব দাও--উপরে ভাসলে কি হবে? দিন কতক 
1নজনে, সব ছেড়ে, ষোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে জাকো। 
ঠাকুর গ্রান গাইতেছেন-_ 
ডুব ডুব্‌ ডুব রূপসাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খখজ্‌লে পাব রে প্রেম রত্বধন ॥ 
খুজ্‌ খ্ুজ্‌ খজ্‌ খজুলে প1বি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। 
দশীপ্‌ দীপ্‌ দীপ জ্ঞানের বাত জবলবে হদে অনুক্ষণ ॥ 
ভ্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঞ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন। 
কুবীর বলে শোন্‌ শোন শোন ভাব গুরদুর শ্রীচরণ॥ . 


কলমটোলা--নবশন সেনের বাউখ, ব্রাহ্মভন্ত সঙ্গে ১৯৫ 


ঠাকুর ব্রাহ্মভত্তদের, “তুমি সর্বস্ব আমার ।' এই গানটি গাইতে বাঁলতেছেন। 
তুম সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার। 
নাহ তোমা বিনে, কেহ ন্রিভুবনে, আপনার বাঁলবার॥ 
ঠাকুর নিজে 
যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমাঁণ। 
সেরুপ লুকালে কোথা করালবদনী ॥ 
(একবার নাচ গো শ্যামা) (আস ফেলে বাঁশী লয়ে) 
(মৃণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক) 
(তেমান তেমান তেমান করে নাচ গো শ্যামা) 
(যের্পে ব্রজুমাঝে নেচোছলি) 
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণ) 
(যে বেণু রবে গোপীর মন ভুলিত) 
(যে বেণুরবে ধেনু শফরাতিস্‌) 
(যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)। 
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো, 
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষ্র সর নবনী; 
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেধে দিত বেণী। 
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচতে ব্রিভঙ্গে, গো মা, 
আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজত নৃপুরধবাঁন; 
শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে যত ব্রজের রমণন (গো মা!)। 
এই গান শুনিয়া কেশব এ সঃরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মভন্তেরা 
খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন-__ 
কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে, 
মনে হলে প্রেমধারা বহে দু নয়নে । 
তাহারা আবার মার নাম করিতেছেন-_ 
(১) অন্তরে জাঁগছ গো মা অন্তর যাঁমিনী, 
কোলে করে আছ মোরে 'দবস যামনঈ। 
(২)_কেন রে মন ভাবস এত, দীন হশন কাগ্গালের মত, 
আমার মা বক্মান্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী। 
ট ঠাকুর এইবার হারনাম ও শ্্রীগৌরা্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভন্তদের 
সহিত নাচিতেছেন। 
(১) মধুর হারনাম নসে রে, জীব যাঁদ সুখে থাকাব। 
(২) গোরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। ] 
হঞ্ফোরে পাবস্ড দলন এ রঙ্াপ্ড তলিয়ে যায় 


১৯৬ শ্রীত্রীরামকফকথামৃত--র্থ ভাগ * ১৮৮৪, ৪ঠা বিরত 


বানর সূনান: হারার 
(৪)_গোর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু । 
(৫) হার বলে আমার গোর নাচে। 
(৬)_কে হারবোল হিবোল বিয়ে যায়। যারে মাধাই জেনে আয় + 
(আমার গৌর যায় কি 'িতাই যায় রে) (যাদের সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়) 
(যোদের নেড়া মাথা ছেড়া কাঁথা রে,) (যেন দোঁখ পাগলের প্রায়)। - 
ব্রাহ্মভক্তেরা আবার গ্লাইতেছেন,_ 
কত দিনে হবে সে প্রেম সণ্চার। 
হয়ে. পূর্ণকাম বল্‌বো হরিনাম, নয়নে বাঁহবে প্রেম অশ্রুধার ॥ 
ঠাকুর উচ্চ সংকীর্ত্বন করিরা গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন_ 
১)-যাদের হার বলতে নয়ন ঝরে, 
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে! 
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা) যোরা আপাঁন কেদে জগৎ কাদায়) । 
(২)১_নদে টলমল টলমল করে এ গোর প্রেমের হিলোলে রে! 
ঠাকুর মার নাম কাঁরতেছেন-_ ৮ 
গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় গনরানন্দ কোরো না। 
ব্রাহ্মভন্তেরা তাঁহাদের দুইটি গান গাহিতেছেন। 
(ই) আমার দে মা পাগল করে। 
(২) চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে। 


দবাবংশ খণ্ড 


প্রভাত ভন্তসঙ্গে 
| 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


হাজরা মহাশয--অহৈতুকণ ভান্ত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণে*বরমান্দিরে ভন্তসঙ্চগে মধ্যাহুসেবার পর নিজের ঘরে 
বাঁসয়া আছেন। কাছে মেজ্বেতে মাম্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, 
মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি-কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুন্ত কেশবের 
মাতাঠাকুরাণনীর 'নিমন্তরণে গতকল্য তাঁহাদের কলুটোলার বাড়ীতে "গয়া ঠাকুর 
খুব কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন। ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ €হাজরার প্রতি)_-আম কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন 
সেনের বাটীতে) বেশ খেলম- বেশ ভান্ত করে দিলে । 


[হাজরা মহাশয় ও তত্ৃজ্ঞান_ হাজরা ও তকরব্দাম্ধ ] 


হাজরা মহাশয় অনেক দন ঠাকুরের কাছে রাঁহয়াছেন। 'আ'ম জ্ঞানী 
এই বাঁলয়া তাহার একটু আঁভমান আছে । লোকজনের কাছে ঠাকুরের একট 
ধনন্দা করাও .হয়। এঁদকে বারান্দাতে 'নাজের আসনে বাঁসয়া একমন হইয়া 
মালা জপও করেন। চৈতন্যদেবকে হালের অবতার' বাঁলয়া সামান্য জ্ঞান 
করেন। বলেন, ঈশ*বর যে শুদ্ধ ভন্তি দেন, তা নয়; তাহার এঁশবর্ষের অভাব 
নাই,_তান এশবর্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অন্টাঁসাদ্ধ প্রভাত শান্তও হয়। 
বাড়ীর দরুন কিছু দেনা আছে- প্রায় হাজার টাকা। সেগ্ালর জন্য তিনি 
ভাবত আছেন। 

বড় কালশ আঁফসে কর্ম করেন। সামান্য বেতন। ঘরে পারবার ছেলেপুলে 
আছে। পরমংসদেবের উপর খুব ভান্ত, মাঝে মাঝে আফস কামাই কারিয়াও 
তাঁহাকে'দর্শন করিতে আসেন । 

বড় কালী (হাজরার প্রাতি) তুমি যে কান্ট পাথর হয়ে, কে ভাল সোণা 
কে মন্দ সোণা, পরথ্‌ করে করে বেড়াও-পরের নিন্দা অতো করো কেন 2 

হাজরা-যা বলতে হয়, গুর কাছেই বলাছ। 

শ্রীরামকৃ্"--তা বটে। 
' হজেরা তত্বজ্ঞান মানে বাাখ্যা কারতেছেন। 

হাজরা- তত্বৃজ্ঞান মানে কি-না চব্বিশ তত্ব আছে, এইটি জানা। 


১৯৮ ও শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫&ই অক্টোবর 


একজন ভন্ত-চব্বিশ তত্ব কি কি? 

. হাজরা--পণভুত, ছয় 'রপদ, পাঁচটা জ্ানোন্দ্রয়-_পাঁচটা কর্মোন্দ্রুয়; এই সব$ 

মান্টার ঠোকুরকে, সহাস্যে)-_ হানি বলছেন, ছয় দিপু চাব্বশ তত্তের ?ভিতরে ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-এ দ্যাখো না। তত্বজ্ঞানের নামে ক করছে আবার 
দ্যাখো । তত্বজ্জান মানে আত্মজ্জান! তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জাবাত্মা। 
জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হ'লে তত্বজ্ঞান হয়। 

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় ?গয়া বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোম্টার প্রভাতিকে)-ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ 
বুঝে গেল- আবার খানিক পরে যেমন তেমান। | 

“বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি সৃতো ছেড়ে দিই। তা না হ'লে 
সুতো ছিড়ে ফেলবে, আর যে ধরেছে, সে শুদ্ধ জলে পড়বে । আম তাই 
আর কিছ? বাল না। 


[হাজরা ও ম্যন্তি ও যড়েশ্বর্য_মালন ও অহৈতৃকণী ভান্ত | 


(মাম্টারকে)_“হাজরা বলে, 'বাহ্মণ শরীর না হলে ম্যন্ত হয় না।' আমি 
বল্লাম, সে কি! ভন্তি দ্বারাই মাঁন্ত হবে। শবরাী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার 
খাবার সময় ঘণ্টা বাজতো-_এরা সব শূদ্র। এদের ভান্ত দ্বারাই মস্ত হয়েছে! 
হাজরা বলে, তব! 

প্রবকে ল্যায়। প্রহাদকে যত ল্যায়, প্ুবকে তত না। নটো বল্লে, প্রবের 
ছেলেবেলা থেকে অতো অনরাগ্"--তখন আবার চুপ করে। | 
' «আম বাঁল, কামনাশন্য ভান্ত অহৈতুকী ভান্ত-এর বাড়া আর িছুই 
নাই। ও কথা সেকাটিয়ে দেয়। যারা কিছু চাইবে, তারা এলে, বড়মানুষরা 
ব্যাজার হয়--বিরন্ত হয়ে বলে, 'এ আসছেন।, এলে পরে এক রকম স্বর করে 
বলে 'বস্ন'!(-যেন কত বিরন্ত। যারা কিছ; চায়, তাদের এক গাড়াতে নজে 
যায় না। 

“হাজরা বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তাঁর কি এম্বর্ষের অভাব যে 

দিতে কষ্ট হবে? 
| “হাজরা আরও বলে- 'আকাশের জল যখন পড়ে তখন গঞ্গা আর সব বড় 
বড় নদ", বড় বড় পুকুর, এ সব বেড়ে যায়; আবার ডোবাটোবাগুলোও পরিপূর্ণ 
হয়। -তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞান ভন্তও দেন,_-আবার টাকাকাঁড়ও দেন।, 
; “াঁকল্ত একে মাঁলন ভান্ত বলে। শুদ্ধাভান্তিতে কোন কামনা থাকবে না॥ 
তুম এখানে কিছু চাও না, কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর আমার) কথা শুনতে 
ভালবাস;--তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে ।-কেমন আছে-কেন্গ আসে 
না-_এই সব্‌ 'ভাঁব। 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে--হাজরা, মান্টার, রামলাল প্রস্ভাতি ভন্তসঙ্গে ১৯৯৯ 


“ঁকছ্‌ চাও না অথচ ভালবাস এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, শহ্ধা ভান্ত। 
গ্রত্যমাদের এটি ছল; রাজ্য চায় না, এশবর্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।” 

মান্টার হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র ক'রে বকে। চুপ না করলে 
কিছু হচ্ছে না। 


[হাজরার অহঙ্কার ও লোকাঁনন্দা ] 


শ্রারামকৃষ্*-_এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয় !-ক গ্রহ, আবার তর্ক 
করে। অহঙ্কার যাওয়া বড় শন্ত। অশ্বথ গাছ এই কেটে দলে আবার তারপর 
দন ফেকূড়ী বোরয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে। 

“আম হাজরাকে বাল, কারুকে 'নন্দা কোরো না। 

“নারায়ণই এই সব রুপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা 
করা যায়। 

“দ্যাখো না কুমারীপৃজা। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে, 
এমন মেয়েকে পূজা করা কেনঃ ভগবতঈর একাঁট রূপ বলে। 

“ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন। ভন্ত ঈশ্বরের বৈঠকথানা। 

“নাউ-এর খুব ডোল হলে তানপুরা ভাল হয়,বেশ বাজে । 

(সহাস্যে, রামলালের প্রাতি)-“হ্যারে রামলাল হাজরা ওটা কি করে 
ধনোছল-অল্তস্‌ বাহস্‌ যাঁদ হারিস (স-কার দিয়ে)ঃ যেমন একজন বলেছিল 
মাতারং ভাতারং খাতারং অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।” (সকলের হাস্য)। 

রামলাল সেহাস্যে)_অন্তর্বহির্ষীদহারস্তপসা ততঃ কম্‌। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_ এইটে তুমি অভ্যাস করো, আমায় মাঝে 
বাঝে বলবে । 

ঠাকুরের ঘরের রেকাবা হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃন্দে ঝ রেকাবীর কথা 
বাঁলতেছেন--সে রেকাবী কি আপাঁন জানেন 2" 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কই এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল বটে- দেখোঁছিলাম। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধ্দ্বয় সঙ্গে- ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা 


আজ পণ্চবটীতে দুইটি সাধু আতাঁথ আসিয়াছেন। তাঁহারা গীতা বেদান্ত এ 
সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যাহ্ন সেবার পর ঠাকুরকে আঁসয়া দর্শন করিতেছেন । 
1তনি ছোট খাটটিতে বাঁসয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিয়া মেজেতে মাদুরের 
উপর আসিয়া বাঁসলেন। টার পরভাতও বাঁয়া আছেন। ঠাকুর 'হাল্দিতে 
কথা কহিতেছেন। 


২০০ * শ্রীশ্রীরামকৃষকথাশ্র-ত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


| শ্রীরামকৃষ*_আপনাদের সেবা হয়েছেঃ 
সাধুরা- জী, হাঁ। 
শ্রীরামকৃষ্*-কি খেলেন ? 


সাধ্ূরা-ডাল রুটী; আপান খাবেন ? 


[ সাধ ও 'নিম্কাম কর্ম-ভান্ত কামনা- বেদান্ত--সংসারী ও 'সোহহং] ২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ না, আম দুটি ভাত খাই। আচ্ছা জী, আপনারা যা জপ, ধ্যান 
করেন, তা 'নজ্কাম করেন; নাঃ 
॥ সাধ জণী, মহারাজ। 
| শ্রীরামকফ-_ আচ্ছা হ্যায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়;-- নাঃ 
গ্ীতাতে এরূপ আছে। 


সাধ্‌ (অন্য সাধুর প্রতি)_- 
যং করোঁষ, যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দাস যৎ। 
য তপস্যসি, কোল্তেয়, তত কুর্দ্ব মদর্পণমৃ 


£ শ্রীরামকৃষ্$২-তাঁকে একগ্ুণ বা দেবে, সহম্্র গুণ তাই পাবে॥। তাই সব 
কাজ করে জলের গণ্ডুষ অপণ-কৃষে ফল লমপণ । 

“যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষককে অর্পণ করতে যাচ্ছল, তখন একজন 
(ভীম) সাবধান করলে, অশ্্ন কর্ম কোরো না-_কৃষণকে যা অর্পণ কববে, সহম্্রগ্‌ণ 
তাই হবে!” আচ্ছা জী, নস্কাম হ'তে হয়--সব কামনা ত্যাগ কবতে হয় *” 

সাধ জা, হাঁ। 

প্রীরামকৃষ-_আমার কিন্তু ভান্ত কামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই হর্ধ। 
িম্ট খারাপ জিনিস- অম্ল হয়, কিল্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়। কেমন? 

সাধ্‌- জী, মহারাজ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন ? 

' সাধ বেদান্তমে খট- শাস্ত্র ফেড়দর্শন) হ্যায়। 
“ শ্রীরামকৃষ২--কিল্তু বেদান্তের সার--্রঙ্গ সত্য, জগৎ [িথ্যা। আমি আলাদা 
ণকছু নই; আম সেই ব্ঙ্গ। কেমন? 
«৬ সাধ্‌-জী, হাঁ। ধ 
শ্রীরামকৃষ্-_কিম্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ বুদ্ধি আছে, 
তাদের সোহহ্‌ং এ ভাবাঁট ভাল নয়। “সংসারীর পক্ষে যোগবাশিত্ঠ, বেদান্ত-_ 
ভাল নয়। বড় খারাপ।* সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাকবে। 'হে ঈশ্বর, 
ভুমি সেব্য- প্রভু, আমি সেবক- আমি তোমার দাস।' 
'্যাদের দেহবুদ্ধি আছে তাদের সোহহং এ ভাব ভাল না।” 


দম্মিপেশবর-অন্দিয়ে-বাবকেমে, মাশ প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ২০১ 


সকলেই চুপ কারয়া আছেন। ঠাকুর আপনা আপাঁন একটু একটু 
হাসতেছেন। আত্মারাম। আপনার আনন্দে আনান্দত! 
". একজন সাধু-অপরকে ফিস ফিস কাঁরয়া বাঁলতেছেন-__-“আরে, দেখো 
দেখো! এস্‌কো পরমহংস অবস্থা বোলতা হ্যায়” 

শ্রীরামকৃষঃ মোম্টারকে, তাহার ?দকে তাকাইয়া) হাস পাচ্ছে। 

. ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা আপাঁন ঈষং হাঁসতেছেন। 


তৃতনয় পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুনু শ্রীরামকৃষ্ণ ও কামনশ' সন্যাসখর কাঠিন নিয়ম 


[ পূর্বকথা--্বশযরঘর যাবার সাধ- উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা ] 


সাধূরা দর্শন কাঁরয়া চাঁলয়া গেলেন। 

ঠাকুর ও বাবুরাম, মান্টার, মুখুয্যেদের হরি প্রভাতি ভক্তেরা ঘরে ও বারান্দায় 
বেড়াইতেছেন। 

শ্রীরামকৃঙ্ মোম্টাবকে)_নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছলে 2 

মাম্টার- আজ্ঞা, গ্িছৃলাম। নীচে বসে গান শুনোছলাম। 

শ্রীরামকৃষ্₹-তা বেশ করেছো । তোমার ওরা গিছলো। কেশব সেন 
খদের খুড়তাতো ভাই £ 

মান্টার-একটু তফাং আছে। 

শ্রীযুক্ত নবীন সেনেরা একজন ভক্তের *বশুরবাড়ীর পম্পকাঁয় লোক।.. 

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কাহতেছেন।? 

শ্রীবামকৃঞ্ক- লোকে শবশুরবাড়ঈ যায়। এতো ভেবোছিলুম; বিয়ে করবো, 
এবশুরঘর বাবে সাধ আহ্মাদ করবো! ?ক হয়ে গেল! 

মণ আজ্ঞা, ছেলে যদ বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ*যে ছেলেকে 
ধরেছেন সে আর পড়ে নাই কথা আপনি বলেন। আপনারও' ঠিক সেই 
অবস্থা । মা আপনাকে ধরে রয়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ+-উলোর বামন্দাসের সঙ্গে-_বিশবাসদের বাড়ীতে দেখা হলো। 
আম বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসোৌছ। যখন চলে এলাম, শুনতে পেলাম, 
সে বলছে,_বাবা, বাঘ যেমন শ্রানুষকে ধরে, তেমনই হঈশ্বরী একে ধরে 
'রয়েছেন ৮ তখন সমর্থ বয়স-খুর তমাটা। সর্বদাই ভাবে! 

“আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দোখ যেন বাঘনী খেতে আসছে! আর 
অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, 'ছিদ্ু সব খুব বড় বড় দেখ! সব রাক্ষসীর মত দোৌখি। 

“আগে ভারী ভয় ?ছিল! কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তব্হ 
নেক করে মনকে হাঝিয়ে, মা জানল্দমযরশর এক একটি রুপ বলে দেখি। 


২০২ হ্রীভীরাদকফকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৯৮৮৪, ৫ই অঙ্োবর 


“ভগ্গবতীব্র অংশ। িন্তু পুরুষের পক্ষে সাধুর পক্ষে-_ভন্তের পক্ষে 
ত্যাজ্য। 

“হাজার ভন্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশবক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একট, 
পরে, হয় বাল, ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যাঁদ না উঠে, তামাক খাবার নাম 
করে ঘর থেকে বোঁড়য়ে পাঁড়। 


“দেখতে পাই, কারু কারু মেয়েমানুষের দিকে আদপে মন নাই। নিরঞ্জন 
বলে 'কই আমার মেয়েমানুষের দিকে মন নাই ।' 


[ হরিবাব, নিরঞ্জন, পাঁড়ে থোট্রা, জয়নারা'ণ ] 


“হার (উপেন ভান্তারের ভাই) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও বলে. “না 
মেয়েমানুষের 'ঈদকে মন নাই । 
“যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বারো আনা মেয়েমানুষ নয়ে 


ফেলে। তারপর তার ছেলে হ'লে প্রায় সব মনটাই- খরচ হ'য়ে যায়। তা হলে 
ভগবানকে আর কি দেবেঃ 


“আবার কারু কারু তাকে আগ্জাতেই প্রাণ বোবয়ে যীয়। পাঁড়ে জনাদার 
খোট্ট। বুড়ো-তার চৌদ্ধ বছরের বৌ! বুড়োর সঙ্গে তার থাকতে হয়! গোল- 
পাতার ঘর। গেোলপাতা খুলে খুলে লোক দ্যাখে। এখন মেয়েটা বৌরয়ে 
এসেছে। ৰ 

«একজনের বৌ-কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে, বড় গোল 
হয়েছিল। গ্হা ভাঁবত। সে কথা আর কাজ নাই। 


“আর মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদেব বশ হ'য়ে যেতে হয়। সংসারীরা 


মেয়েদের কথায় উঠতে বললে উঠে, বসতে বলে বসে। সকলেই আপনাব 
পার্রবারের সখ্যাত করে। 


“আম এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম! রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা 
করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না। খানিক পরে ভাবলুম-_ উঃ, 
সংসাব কার নাই, কামিনসকাণ্চনত্যাগ্পী, তাতেই এই '-সংসারীরা না| জান, 
পারুবারদের কাছে কি রকম বশ!” 


মাঁণ_-কামিনীকাণ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে আঁচ 
লাগবেই। আপান বলোছলেন, জয়নারাণ অতো পাঁণ্ডিত_বুড়ো হযোছিল- 
আপানি খন গেলেন, বাঁলিস টালিস শুকুতে "দাচ্ছলেন। 
শীবামকৃ্*-_কিন্তু পশ্ডিত বলে অহঙ্কার ছিল না। আর যা বলোছল, 
"শষে আইন মাঁফক্‌ কাশীতে গিয়ে বাস হলো। 
“ছেলেগুনো দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া ইংরাজশ পড়া । 


দক্ষিণেশবর-সন্দিরে-্বাবুরাম, গণি প্রস্থ ভনতসঙ্গে ২০৩ 


[ঠাকুরের প্রেমোল্মাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা ] 


ঠাকুর মাঁণকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বৃঝাইতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ২_আগে খ্বব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন ?-_কিন্তু মাকে 
মাঝে হয়। 
মাঁণ-আপনার একরকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলোছলেন, কথনও 
বালকবৎ- কখনও উল্মাদবৎ-_-কখনও জড়বং-_কখনও িশাচবং_ এই সব অবস্থা 
মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয় । 
_. শ্রীরামকৃষ২হণি বালকবং। আবার এ সঙ্গে বাল্য, পৌগন্ড, যফূবা-_এসব 
অবস্থা হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা । পর 
“আবার পৌগণ্ড অবস্থা । বারো তেরো বছরের ছোকরার মত ফচ্াঁকমি 
করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকুরাদের নিয়ে ফন্টি নাস্ট হয়। 


[নারাণের গ্‌ণ- কামিনীকাণ্ঠন ত্যাগই সম্বযাসীর কঠিন সাধনা ] 


“আচ্ছা, নারা'ণ কেমন 2' 

মাণ- আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_নাউ এর ডোলটা ভাল-_তানপুরো বেশ বাজবে। 

'"সে আমায় রলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার)। যার যা ধারণা, সে 
তাই বলে। কেউ বলে, এমান শুধু সাধু ভন্ত। 
॥ “যোট বারণ করে 'দয়োছি, সোঁট বেশ ধারণা করে। পরদা গুটোতে বল্লাম ।, 
তা গ্টোলে না। 


“গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গটোনো, দোর বস্ক চাবি দিয়ে বন্ধ 
করা, এসব বারণ করেছিলাম-_তাই ঠিক ধারণা । যে ত্যাগ করবে, তার এই সব 
নাধন করতে হয়। সন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন। 


“সাধনের অবস্থায় 'কামনী' দাবানল স্বরুপ-_কালসাপের স্বরূপ! সিদ্ধ' 
অবস্থায় ভগবান দর্শনের পর তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একাঁট 
রূপ বলে, দেখবে । 

কয়েকাঁদন হইল, ঠাকুর নারা'ণকে কাঁমনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন। 
বলেছিলেন__মেয়েমানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না) মোটা কাপড় গায়ে 
দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে; আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে 
আট হাত, নয় দ্‌ হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত সর্বদা তফাৎ থাকবে । এ 
"  শ্রীরামকৃ মেণির প্রাতি)_-তার মা নারা'ণকে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই 
মুগ্ধ হই, তুই ত ছেলেমানুষ! আর পরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 
নিরঞ্জন কেমন সরল ! 

» মাণি- আজ্ঞা, হাঁ। 


এ 


২০৪ ্রপ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ  [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


[ নিরঞ্জন, নত্বেন্দ্র কি সরল ?] 


শ্রীরামকৃষ__সোঁদন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে নাঃ সব 
সময়েই এক ভাব- সরল। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর বাহরে 


গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপ্রে মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় 
পড়েছে । ওর একট হসাব বৃদ্ধি আছে। সব ছোকরা এদের মত কি হয়? 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন [নিয়োগণীর বাড়ী নশলকশ্তের যাত্রা ] 


“নীলকণ্ঠের যারা আজ শুন্তে গিছলাম-দক্ষিণে*বরে । নবীন নিয়োগীর 
বাড়ী। সেখানকার ছোঁড়াগ্নো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর 'নন্দা! 
ও রকম স্থলে “ভাব সম্বরণ হয়ে যায়। 

“সেবার যাত্রার সময় মধ ডান্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার 'দকে চেয়োছলাম । 
আর কারু 'দকে তাকাতে পার্লাম না।” 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাঙ্মদমাজ-_সমন্বয় উপদেশ 
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. “ শ্রীরামকৃ্ণ মোণর প্রাত)_আচ্ছা, লোক যে এত আকষণ হয়ে আসে 
এখানে, তার মানে ক ? 

মাঁণ- আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে । কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বৎস হলেন, 
তখন রাখালদের উপর গোপাীদের, আর বংসদের উপর গাভনদের, বেশন 
আকর্ষণ হতে লাগলো । 

। শ্রীরামকৃফ- সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইর্‌প ভেলাক লাগিয়ে 
দেন, আর আকর্ষণ হয়। 

«আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে 
না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে"মানে, বিলাতে পযন্ত জানে কুইন. 
(রাণণ িক্লৌরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে! গীতায় তো বলেছে. যাকে 
নেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শান্ত । এখানে তো অত হয় নাঃ 

মণি__কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে । 

শ্রীরামকফ্ণ- হাঁ, তা বটে। এরঁহিক লোক। 

মণ্ণি-কেশব সেন যা করে গেলেন, তা ক থাকবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন, সংহতা করে গেছে,তাতে কত নিয়ম! 

মাণ_অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা। যেমন 
ইৈতন্যদেবের কাজ। 


দাক্ষণেশবর-মান্দরে-বাব্রাম, মাঁণ প্রভাত ভক্তসঙ্গে ২০৫ 


শ্রীরামকৃষ- হাঁ, হাঁ, ঠিক। 

মাণ- আপনি ত বলেন,_চৈতন্যদেব বলোছলেন, আমি যা বীজ হড়ুয়ে 
শদয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে। কার্ণশের উপর বীজ রেখোছিল, 
বাড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, শিবনাথরা যে সমাজ করেছে ,তাতেও অনেক লোক যায়। 

মণি আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) হাঁ হাঁ, সংসারী লোক সব যায়। যারা ঈশ্বরের জন্য 
ব্যাকুল-কামনীকাণন ত্যাগ করতে চেম্টা করছে- এমন সব লোক কম যায় বটে। 


মাঁণ_ এখান থেকে একটা ম্লোত যাঁদ বয়, তা হ'লে বেশ হয়। সে 
ম্বোতের টানেতে সব ভেসে যাবে । এখান থেকে যা হবে সে ত আর একঘেয়ে 
হবে না। 


[শ্রীরামকৃষ্ঃ ও হিন্দ, মুলমান, খৃষ্টান বৈষ্ণব ও ব্রল্গজ্ঞানন ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১-আঁম যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা কাঁর। 
বৈষ্ণবকে বৈষাবের ভাবটিই রাখতে বাল, শান্তকে শান্ডের ভাব। তবে বাল, 'এ 
কথা বোলো না_ আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা ভূল ।' হিন্দ, মুসলমান, 
খুন্টান-নানা পথ 'দয়ে এক জায়গারই যাচ্ছে । নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, 
আন্তাঁরক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে! 

“বজয়ের শাশুড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পূজোর 
ক দরকার 2 1নরাকার সাঁচ্চদানন্দকে ডাকলেই হোলো । 


“আম বল্লাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন-আর তারাই বা 
শুনবে কেন 2 মা মাছ রেধেছে-কোনও ছেলেকে পোলোয়া রেধে দেয়, 
যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। রূুচিভেদে, অধিকারীভেদে, 
একই জানিস নানারুপ করে তে হয়। 

মণি-আল্ত্রা, হাঁ। দেশ-কাল-পান্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা । তরে যে 
রাস্তা 'দয়েই যাওয়া হোক না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে আন্তারক ব্যাকুল হয়ে 
ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথা আপানি বলেন। 


[মুখ্যয্যেদের হারি- শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান ] 


”* ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। মেজেতে মুখুয্যেদের 
হরি, মাস্টার প্রভৃতি বাঁসয়া আছেন। একাঁটি অপাঁরাচিত ব্যান্ত ঠাকুরকে প্রণাম' 
কারয়া বাসলেন। ঠাকুর পরে বাঁলয়াছিলেন, তাঁহার চক্র লক্ষণ ভাল। না_ 
[বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু 

ঠাকুরকে হর তামাক সাজয়া আঁনয়া দ্রিলেন। 


৯০৬ শ্রীশ্রীরামরুফ্কথাম-ত--৪র্থ ভাগ ' (১৮৮৪, &ই অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ েঃকা হাতে করিয়া, হাঁরর প্রাত) দেখি তোর--হাত দোঁখ। 
গাই যে যব রয়েছে-এ বেশ ভাল লক্ষণ । 

“হাত আলগা কর দোখ। (নজের হাত হাঁরর হাত লইয়া যেন ওজন 
কাঁরতেছেন) ছেলেমানসি ব্দাদ্ধ এখনও আছে ;দোষ এখনও কিছু হয় নাই। 
(ভন্তদের প্রাতি)_আম হাত দেখলে খল 'ি সরল বলতে পার। (হরর প্রাতি)__ 
কেন, *বশুরবাড়ী যাঁব-বৌর সঙ্গে কথাবার্তা কইব-আর ইচ্ছে হয় একট; 
আমোদ আহমাদ করাঁব। 

(মাম্টারের প্রতি)_“কেমন গো 2” (মোল্টার প্রভৃতির হাস্য)। 

মান্টার- আজ্ঞা, নতুন হাড়ী যাঁদ খারাপ হ'য়ে যায়, তাহলে আর দুধ বাখা 
বাবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে? 

মুখৃষ্যেরা দুই ভাই-মহেন্দ্র ও 'প্রয়নাথ। তাঁহারা চাকার করেন না। 
তাঁহাদের ময়দার কল আছে । পপ্রয়নাথ পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের কম" কারতেন। 
ঠাকুর হারর নিকট মৃখয্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোরির প্রাতি)-বড় ভাইটি বেশ, না? বেশ সরল। 

হারি-আত্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) ছোট নাক বড় সন (পণ) ঃ-_ এখানে এসে 
নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বললে, আমি কিছু জানতুম না। (হরিকে) 
"এরা কিছু দান টান করে কি? 

হরি-_তেমন দেখতে পাই না। এদের বড় ভাই যিনি ছিলেন-তাঁর কাল 
হয়েছে-তান বড় ভাল ছিলেন- খুব দান ধ্যান 'ছিল। 


| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ--“মহেশ ন্যায়রত্রের ছাত্র 1 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টার প্রভীতিকে)_শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, 
তার হবে কি না। খল হ'লে হাত ভারী হম্ন। 

“ন্নাক টেপা হওয়া ভাল না। শম্ভুর নাকট টেপাশ্ছিল। তাই অতো' 
জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না! 

“উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে_কনহয়ের গাঁট মোটা, 
হাত ছিনে। আর 'বিড়াল চক্ষ--বিড়ালের মত কটা চোখ । 

“ঠোঁট-ডোমের মত হলে-নীচবৃদ্ধি হয়। 'বিষফুঘরের পৃুর্ত কয়মাস 
*এক+টং কর্মে এসৌছল! তার হাতে খেতুম না- হঠাৎ মুখ 'দিধে বলে 
'ফেলোছিলুম, “ও ডোম'। তারপর .সে একদিন বল্লে, হাঁ, আমাদের ঘর ডোম 
পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বনতে জানি) 


দাক্ষিপে*বর-মান্দিরে--বাব/রাম, মণি প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ২০৭ 


“আরো খারাপ লক্ষণ- এক চক্ষু; আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু কানা ভাল, 
তো ট্যারা ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও খল হয়। 

“মহেশের ("মহেশ ন্যায়রত্রের) একজন ছান্র এসোছল। সে বলে, আম 
নাস্তক'। সে হৃদেকে বলে, আম নাস্তিক তুমি আঁস্তক হায়ে আমার সঙ্গে 
বিচার করো"। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখ, বিড়াল চক্ষু! 

«আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়। 

“পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াঁট মুসলমানদের মত যাঁদ কাটা হয়, সে একাঁটি 
খারাপ লক্ষণ। (মান্টার প্রভাীতর হাস্য)। (মোম্টারকে সহাস্যে) তুমি ওটা 
দেখো-ও খারাপ লক্ষণ। (সকলের হাস্য)। 

ঘর হইতে ঠাকুর বারান্দায়, বেড়াইতেছেন। সত্যে মাম্টার ও বাবুরাম। 

(হাজরার প্রতি)“একজন এসোঁছিল,_দেখলাম বিড়ালের মত চক্ষু। 
সে বলে, 'আপাঁন জ্যোতিষ জানেন ?2- আমার ছু কম্ট আছে। আম 
বল্লাম,না বরাহনগররে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পাস্ডত আছে। 

বাবুরাম ও মাম্টার নীলকণ্ঠেব যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন 
সেনের বাটী হইতে দাঁক্ষণে*্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাতে এখানে শছলেন ? 


সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশবরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকন্ঠের যাত্রা 
শুনিয়াছলেন। 


[শ্রীরামরুঞ্চ, মাঁণু ও নিভৃত চিন্তা--ঈিশবরের ইচ্ছা" নারা'ণের জন্য ভাবনা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোস্টাব ও বাবুরামের প্রাতি)তোমাদের কি কথা হচ্ছে 2 

মাম্টার ও বাবুরাম-আজ্ঞা, নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছেআর সেই 
গানাটর কথা--শ্যামাপদে আশ, নদীর তরে বাস।' 

ঠাকুর বারান্দায়-বেড়াইতে বেড়াীইতে হঠাৎ মাঁণকে নিভৃতে লইক্কা 
বাঁলতেছেন_ ঈশ্বরাঁচন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল। হঠাৎ এই 
কথা বলিয়াই ঠাকুর চাঁলয়া গেলেন। 

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

হাজরা-নীলকণ্ঠ ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে? তা ভাকতে গেলে হয়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না, রাত্র জেগেছে,_ঈশবরের ইচ্ছায় আপাঁন আসে, সে এক! 

ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মজ্টার। ঠাকুর 
বাবৃরামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা কারতে বাঁলতেছেন। নাব্'কে সক্ষেৎ 
নারায়ণ দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাব্রামকে 
বালিতেছেন,_“তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস&” 


পণ্টম পারচ্ছেদ 
নশলকণ্ঠ প্রভাতি ভন্তগণ সঙ্চো সঙ্কীর্তনানন্দে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ক ঘরে নিজের আসনে বাঁসয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা 
হইবে। নীলকণ্ঠ পঁচি সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া 
উপাস্থত। ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা কাঁরতে অগ্রসর 
হইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ব দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিতেছেন। 

ঠাকুর সমাধিস্থ! তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম, সম্মুখে মাস্টার, নীলক'ঠ ও 
চমতকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দীননাথ খাজাঞ্জ আ'সয়া 
দর্শন করতেছেন । দোখতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাড়বীর লোকে পাঁরপূর্ণ হইল। 
1কয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিশ্িং ভাব উপশম হইতেছে । ঠাকুর মেজেতে. মাদরে 
বসিয়াছেন- সম্মুখে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দীকে ভন্তগণ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ আঁবস্ট হইয়া)_আম ভাল আঁছ। 

নীলবণ্ঠ কেতাঞ্জাল হইয়া) _আমায়ও ভাল করদন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তুমি ত "ভাল আছ। 'কয়ে আকার 'কা', আবার 
আকার 'দয়ে ঠক হবে 2 "কা" এর উপর আবার আকার দলে সৈই 'কা"ই থাকে। 
(সকলের হস্য)। 

নীলকণ্ঠ__ আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়োছ! 

আরামকুঞ্জ সেহাস্যেতোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য । 

“'অন্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ তান রেখে দেন- 
লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রা করেছো, তোমার ভান্ত দেখে কত লোকের 
উপকার হচ্ছে। আর তুম সব ছেড়ে দিলে এরা (যান্রাওয়ালারা) কোথায় 
যাবেন। 
ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে-_ 
দাস-দাসীদের পর্য্তি খাইয়ে দাইয়ে-নাইতে ঘযায়;_তখন আর ডাকাডাকি 
করলেও ফিরে না ।” 

নলকণ্ঠ_আমায় আশীর্বাদ করুন। 

শ্রীরামকফ কৃষ্ণের 'বিরহে যশোদা উন্মাদনা, শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন । 
শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। 'তনি আবিম্ট হয়ে যশোদাকে বল্লেন 
'আমি সেই মূল প্রতি আদ্যাশান্ত! তুমি আমার কাছে বর নাও 1 যশোদা। 
বল্লেন, 'আর.কি বর দেবে! এই বলো যেন কার়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা, তাঁর, 


দাক্ষিণেখবর-সাক্দরে--নীজকষ্ঠ প্রসাতি ভন্তলজ্গে কশর্তননেন্দে ২০৯. 


সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাঁর নাম গুণগান শুনতে পাই, হাতে যেন 
তাঁর ও তাঁর ভক্তের সেবা করতে পারি, চক্ষে যেন তাঁর রূপ, তাঁর ভভন্ত, দর্শন 
করতে পারি। 

তোমার ভাবনা কি £_-তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে। 


“অনেক জানার নাম অজ্ঞান, এক জানার নাম জ্ঞান_অর্থাৎ এক ঈশ্বর 
সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান_তাঁকে লাভ করে 
নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান । 

«আবার আছে-তান এক দুয়ের পার-বাক্য মনের অত'ত। লীলা থেকে 
নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,-এর নাম পাকা ভান্ত। 

“তোমার ও গানাট বেশ--শ্চামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।' 

“তা হলেই হলো,_তাঁর কৃপার উপর সব নর্ভর করছে। 

“কল্তু তা বলে তাঁকে ভাকৃতে হবে- চুপ করে থাকলে হবে না। উাঁকল 
হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে-_'আমি যা বল্বার বল্লাম এখন হাকিমের 
হাত ।, | 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন-তুমি সকালে অত গাইলে, আবার 
এখানে এসেছ কম্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (77000191) । 

নীলকণ্ঠ_কেন 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যেট বুঝেছি, আপাঁন ঘা বলবেন। 

নীলকণ্ঠ- অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!! 

শ্রীরামকুষ-সে অমূল্য রতন আপনার কাছে। আবার “কয়ে আকার দিলে 
1ক হবে? না হলে তোমার গান অতো ভাল লাগে কেনঃ রামপ্রসাদ 'সিম্ধ, 
“তাই তার গান ভাল লাগে ॥ 

“সাধারণ জীবকে বলে মানুষ । যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহ?স। তুমি 
তাই মানহঃস। 

“তোমার গ্রান হবে শুনে আমি আপাঁন যাচ্ছিলাম-তা নিয়োগীও বলতে 
এসেছিল। 

ঠাকুর ছোট তন্তপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বাঁসয়াছেন ॥ 
নীলকণ্ঠকে বাঁলতেছেন, একট মায়ের নাম শুনবো । 

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাইতেছেন-_ 

গ্রান শমমাপদে আশ, নদশীর তশরে বাস। 

গান মহিষমার্দনগ 

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ! 

5র্ঘ--১৪ 


৪১০ শ্রীতীরামকুফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫&ই অক্টোবর 


নশলকণ্ঠ গানে বাঁলতেছেন, 'যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে 
হাদয়ে ধাবণ করিয়া আছেন ।' 

ঠাকুর প্রেমোল্মস্ত হইয়া ন্‌তা কারিতেছেন। নীলকণ্ঠ ও ভভ্তগণ তাঁহাকে 
বোঁড়য়া বোঁড়িয়া গান গাহতেছেন ও নৃত্য কারতেছেন। 

গান_ শিব শিব। 

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভন্তসঙ্গে নৃত্য কাঁরতে লাগলেন। 

গান সমাপ্ত হইল । ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বাঁলতেছেন,_ আম আপনার সেই- 

গানাচ শুনবো, কলকাতায় যা শুনোছিলাম। 

মান্টার- শ্রীগোরাত্গ সুন্দর নব নটবর, তপতকাণ্ঠনকায়। 

্রীরামকৃফ- হাঁ, হাঁ। 

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন-_ 

শ্রীগোৌরাঙ্গস্ন্দর, নবনটবর, তপতকাণ্চনকায়। [ পৃচ্ঠা-৪১ 

'প্রেমের বন্যে ড্েসে যায়' এই ধুয়া ধারয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদ ভক্তসঙ্গে 
আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই 
ভাঁলবেন না। ঘর লোকে পারপনর্ণ সকলেই উন্ত্তপরায়! ঘরাটি যেন শ্রীবাসের 
'আঙ্গিনা হইয়াছে । 

শ্রীফুন্ত মনোমোহন ভাবাবস্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকাঁট মেয়ে 
আসয়াছেন; তাঁহারা উত্তরের বারান্দা হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীর্তন 
দর্শন কাঁরতেছেন। তাঁহার্দের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন 
ঠাকুরের ভন্ত ও শ্রীযুন্ত রাখালের সম্বন্ধী। 

ঠাকুর আবীর গান ধারলেন-_ 

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে! 

সংকীর্্বন করিতে কারতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভন্তসঙ্গে নৃত্য কারিতেছেন 
৪ আখর 'দতেছেন-_ 

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দুভাই এসেছে রে।' 

উচ্চ সংকীর্ভন শুনয়া চতুর্দকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দাঁক্ষিণের, 
উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায়, সব লোক দাঁড়াইয়া । যাহারা নৌকা 
কারয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্তভনের শব্দ শুনিয়া আংকৃষ্ট 
হুইয়াছেন। 

কীর্তন সমাপ্ত হইল । ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম কারতেছেন ও বাঁলতেছেন 
- ভাগবত, ভন্ত, ভগবান- জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগণীদের নমস্কার, ভন্তচের 
নমস্কার । 

এইবার ঠাকুর নালকণ্ঠাঁদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া 
বাঁসয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ 'কোজাগর পূর্ণিমার পরশ্ণদন। 
চতুর্দকে চাঁদের আলো । ঠাকুর নীলকণ্ঠের সাহত আনন্দে কথা কহিতেছেন। 


দাঁ্ষণেশ্বর-মান্দরে--নঈলকণ্ঠ প্রভাত ভত্তসঙ্গে কীত্তনানন্দ্ে ২১১ 
[ঠাকুর কে 2 'আম' খঃজে পাই নাই-্ঘরে আনবো চণ্ডী' ) 


নীলকণ্ঠ-_-আপানই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ । 

ভ্রীরামকৃষ_ও গুনো কি!আমি সকলের দাসের দাস। 

“গঙ্গারই ঢেউ । ঢেউ-এর কখন গঙ্গা হয় 

নীলকণ্ঠ-আপাঁন যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখাছ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাণৎ ভাবাবিম্ট হইয়া, করুণস্বরে)_বাপু, আমার 'আঁম' 
খঃজতে যাই, কিন্তু খুজে পাই না। 

“হনুমান বলোছলেন_ হে রাম, কখন ভাব তুমি পূর্ণ আম অংশ- তুম 
প্রভু আম দাস,-আবার যখন তত্বৃজ্ঞান হয়তখন দোখ, তুমিই আম, আমই 
তুমি” * 

নীলকণ্ঠ- আর ক বলবো, আমাদের কৃপা করবেন। 

শ্রীারামকু্ণ (সহাস্যেট-তাম কত লোককে পার কোরছ- তোমার গান শুনে 
কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে। 

নীলকণ্ঠ--পার করাছ বলছেন। বিকল্তি আশীর্বাদ করূন, যেন নিজে 
ডুব না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) যাঁদ ডোবো ত" এঁ সুধা হ্দে! 

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনান্দত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বাঁলতেছেন 
_“তোমার এখানে আসা!-যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায় ! 
তবে একটা গান শোনো- 

গার! গণেশ আমার শ;ভকারণী।-_ 

পৃুজে গণপাতি, পেলাম হৈমবতী 
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গোরী ॥ 

বিজ্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরশর আগমন। 

ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, 
কত আসবেন দণ্ড, যোগ জটাধারণী ॥ 

“চণ্ডী যেকালে এসেছেন সেকালে কত যোগী জটাধারীও আসবে ।৮ 

ঠাকুর হাঁসিতেছেন। িয়ৎক্ষণ পরে মাম্টার, বাবুরাম প্রভাতি ভন্তদের 
বালতেছেন_“আমার বড় হাঁস পাচ্ছে। ভাবৃছি-এ*দের (যাব্রাওয়ালাদের) 
আবার আমি গান শোনাচ্ছি।৮ 

নীলকণ্ঠ_ আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১ কোনো জানিস বেচলে এক খাঁমচা ফাউ দেয় 
তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ 'দলে। সেকলের হাস্য)। 


নরোবিংশ খণ্ড 
শ্রীশ্্ীরখঘান্তরা বলরামমান্দরে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
পূর্ণ) ছোট নরেন, গোপালের মা 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। আধাড় 
শুক্র প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জুলাই ১৮৮৫, বেলা ৯টা। 

কল্য শ্রীশ্রীরথযান্না। বথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিযাছেন। 
বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথাবগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখান ছোট রথও আছে,_ 
রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে। 

ঠাকুর মাম্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা'ণ, তেজচন্দ্র বলবাম 
ও অন্যান্য অনেক ভন্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে । পূর্ণের বযস 
পনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দোখবার জন্) ব্যাকুল হইয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রতি) আচ্ছা, সে পের্ণ) কোন পথ 'দয়ে এসে 
দেখা ক'রবে 2-_দ্বিজকে ও পর্্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও। 

«এক সন্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মালয়ে দিই। এর মানে 
আছে। দহ'জনেরি* উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ । 

মাম্টার_-আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছ, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, 
রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো,আর ব্যাকুল হ'য়ে সেইখান থেকেই নমস্কার 
করলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সোশ্রুুনয়নে) আহা! আহা!_কি না ইনি আমার পরমারের 
(পরমার্থ লাভের জন্য) সংযোগ ক'রে 'দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না 
হ'লে এরূপ হয় না। 


[পর্শের পারুষসত্তা, দৈবস্বভাব,-তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান] 


এ তিন জনের প্‌রুষসত্তা- নবেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ভবনাথেব 
ময়--ওর মেদ ভাব প্রেকাতিভাব)। 
! ্পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে-__ঈশ্বরলাভ হ'লো, আর 
কেন;--বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়ে ফখড়ে বেরুবে। রি 
'দবস্বভাব_ দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে । 'যাঁদ গলায় 
মালা, গায়ে চন্দন, ধৃূপ ধূনার গন্ধ দেওয়া যায়; তা হ'লে সমাধি হয়ে যায় ।- 


। 


কালিকাতাস্পরীত্রীরথধান্তা উপলক্গে বজরাদ-অন্দিরে গুস্তসষ্ণে € ২৯৩ 


শঠক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্ত্ররে নারায়ণ আছেন--নারায়ণ দেহ ধারণ করে 
এসেছেন। আমি টের পেয়োছি। 


[ পূর্বকথা- সুলক্ষণ্য শ্রাক্মণীর সমাধ--রণাঁজতের ভগগবতণ কন্যা | 


“দক্ষিণেশবেরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হলো, ছাঁদন পরে 
একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসোছল। বড় সূলক্ষণা। যাই গলায় মালা 
আর ধূপ ধূনা দেওয়া হ'লো। অমান সমাধিস্থ । কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, 
আর ধারা পড়তে লাগলো। আম তখন প্রণাম করে বল্‌লুম, 'মা, আমার 
হবে 2 তা বললে, "হাঁ! তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা । তা দেখবার 
স্াবধা কই? টি 

“কলা বলে বোধ হয়খ কি আশ্চর্য! অংশ শুধু নয়, কলা! 

“ক চতুর !-পড়াতে নাকি খুব।-তবে ত ঠক ঠাওরোছ! 

“তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার 
রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘ আছে। রণাঁজত রায়ের ঘরে ভগবত কন্যা হ'য়ে 
জন্মোছলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়! 
'আর এখন হয় না। ৰ 

“রণাঁজত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যারূপে 
পেয়োছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তান আটকে 
ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। একাঁদন সে জাঁমদারীর কাজ 
করছে, ভারা ব্যস্ত; মেয়োট ছেলের স্বভাবে কেবল বলেছে, 'বাবা, এটা কি; 
ওটা গি।' বাপ অনেক মিন্টি করে বললে--মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে ।' 
মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, 'তুই এখান থেকে 
দূর হ'। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় 
একজন শাঁখারী রাস্তা ?দয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাখা পরা হ'লো। দাম 
দেবার কথায় বল্লেন, 'ঘরের অমুক কুলাঞ্গতি টাকা আছে, লবে। এই ব'লে 
সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদকে শাঁখারী টাকার জনা 
ডাকাডাকি করছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো । 
রণাঁজত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা 
ঠিক সেই কুল্দীঙ্গতে পাওয়া গেল। রণাঁজত রায় কেদে কে'দে বেড়াচ্ছেন, এমন 
সময় লোকজন এসে বল্লে যে, দীঘিতে ?ক দেখা যাচ্ছে । সকলে দীঘির ধারে 
গয়ে দেখে যে শাঁখা পর! হাতাঁট জলের উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা 
গেল না। এখনও ভগবতাঁর পূজা এ মেলার সময় হয়--বারুণর দিনে । 

(মাম্টারকে)--এ সর সত্য।৮ 

মান্টার-_ আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ- নরেন্দ্র এখন এ সব বম্যাস্‌ করে। 


২১৪ ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্ ভাগ '- [১৮৮৫, ১৩ই জুলাই 


“পূর্ণর বিষদর অংশে জন্ম । মানসে বিক্বপন্র দিয়ে পৃজা কর্লমম, তা 
হ'লো না;-_তুলসী-চন্দন দিলাম, তখন হলো! 

“শতনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররৃপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় 
রূপে । রূপ মানতে হয়। কি বল?” 

মাত্টার_ আজ্ঞা, হাঁ! 


[গোপালের মা-র প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন ] 


শ্রীরামকৃফ-_কামারহাটশীর বামনী (গোপালের মা) কত ক দ্যাখে! একলা টি 
গ্র্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে । গোপাল কাছে 
শোয়! (বেলিতে বাঁলতে ঠাকুর চমাকিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ! 
দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সঞ্জে সঙ্গে বেড়ায়! মাই খায়!-কথা কয়! 
নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে ! 

'আমিও আগে অনেক দেখতুমৃ। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। 
এখন প্রকীতিভাব কম পড়ছে । বেটা ছেলের ভাব আসছে । তাই ভাব অন্তরে, 
বাহরে তত প্রকাশ নাই। 

“ছোট নরেনের পুরুষভাব,তাই মন লীন হয়ে যায়ঃ ভাবাদি নাই। 
িতাগোপালের প্রকীতিভাব। তাই খাঁচা ম্যাচা:_ভাবে তার শরীর লাল 
হ'য়ে যায়।” 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


কামিনসকাণ্চনত্যাগ ও পূর্ণাঁদ 
[ বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্রু, নারা'প, বলরাম, অতুল ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি)_আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ হয়, 
এদের কি অবস্থা । 

“বনোদ বল্লে, স্বীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।' 

প্দ্যাখো, পঙ্গ হউক আর না হউক, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ । গায়ের, 
ঘর্ষণ, গায়ের গরম ! 

“দ্বক্রর ক অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাঁকয়ে থাকে 
এক কম? শব মন কুড়িয়ে যাঁদ আমাতে এলো, তা হ'লে তো সবই হলো । 


[ হ্াকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার 2 ] 
«আমি আর কি 2-তান। আম যন্ত্র, তান যন্দ্। এর (আমার? ভিতর 


ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে । ছ:য়ে দলেই 
হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশবরেরই আকর্ষণ ॥ 


কালকাতা-শ্রীন্রীরথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম-নাধ্দরে ভন্তসঙ্গে ২১৫ 


“তারক (েলঘরের) ওখান থেকে দোক্ষণেশবর থেকে) বাড়া ফিরে যাচ্চে! 
দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জবল- জল ক'রতে করতে ক বোরয়ে 
গেল, পেছ পেছু! 

“কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণে*বরে)। তখন সমাধস্থ 
হ'য়ে তার বুকে পা দিলে-এর ভিতর যান আছেন। 

“আচ্ছা, এমন ছোক্‌রাদের মতন আর ?ক ছোকরা আছে!” 

মাম্টার_মোহিতাঁট বেশ। আপনার কাছে দু একবার 'িয়েছিল। দুটো 
পাশের পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ। 

শ্রীরামকৃফ--তা হ'তে পারে, তবে অত উদ্চু ঘর নয়। শরাঁরের লক্ষণ তত 
ভাল নয়। মুখ থ্যাব্ড়ানো। 

“এদের উ্চুঘর॥। তকে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আবার শাপ 
হলো তো সাত জন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা 
থাকলেই শরীর ধারণ ।” 

একজন ভন্ত-_যাঁরা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা-ঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_দেখোঁছ, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর 
আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, এ রকম পাঁর। এখনও আছে। জানি কিনা 
আর একবার আসৃভে হবে। 

বলরাম সেহাস্যেআপনার জল্ম কি আলোম্নানের জন্য? (সকলের-হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_একটা সং কামনা রাখতে হয়। এ চিন্তা করতে 
কর্‌তে দেহত্যাগ হবে বলে । সাধুরা চার ধামের একধাম বাকী রাখে । অনেকে 
জগান্বাথক্ষেত্র বাকী রাখে । তা হ'লে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে। 

গেরুয়া পরা এক ব্যন্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি 
ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাঁসিতেছেন। ঠাকুর 
অন্তর্যামী, বলরামকে বালিতেছেন,-“তা হোক; বলদকণগ্গে ভণ্ড 1৮ 


( তেজচন্দের লংসারত্যাঙগের প্রস্তাব | 


ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন। 

অীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রাীত)তোকে এত ডেকে পাঠাই,আসস্‌ না 
কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান কারস, তা হ'লেই আমি সুখী হব। আম তোকে 
আপনার বলে জান, তাই ডাকি। 

তেজচন্দ্র_আল্ঞা, আপস যেতে হয়, কাজের ভীঁড়। 

মাস্সর (সহাস্যে)-বাড়শতে য়ে, দশাদন আপীসের ছুটি নিয়োছিলেন। 

র তবে!-অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্ল সংসার ত্যাগ 
করাব। .. 


» ২২৯৬ ভ্রীশ্ীরাজকুফকখান-ত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৬, ১৩ই জুলাই 


নারা'ণ-মাম্টার মহাশয় একাদন বলেছিলেন--৮৮:10670695 0£ 0035 
৮৮০11 সংসার অরণ্য। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি) তুমি এ গল্পটা বল ত, এদের উপকার হবে। 
শিষ্য ওষধ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে আছে। গর এসে বল্লেন, এর প্রাণ বাঁচতে 
পারে, যাঁদ এই বাঁড় কেউ খায়। এ বাঁচবে কিল্তু বড় যে খাবে সে মরে যাবে। 

“আর ওটাও বল--্যাঁচা ম্যাচা। সেই হঠযোগণী যে মনে করোছিল যে 
পাঁরবারাদি-এরাই আমার আপনার লোক। (েতয় ভাগ- শ্রীশ্রীকথামৃত)। 

মধ্যাহে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্লাথদেবের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথ- 
দেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন। আহারান্তে 
শকণিং বিশ্রাম করিলেন। 

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভন্তস্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা 
চন্দ্রবাব ও রাঁসক ব্রাহ্মগণাটও আছেন। ব্রাহ্মণাঁটর স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের 
ন্যায়” এক একাঁট কথা কন আর সকলে হাসে। 

ঠাকুর কর্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বাঁললেন, রুপ, স্বর্প রজঙঃ, 
বীজ, পাক্প্রণালী ইত্যাদ। 


ঠাকুরের ভাবাবস্থা-শ্রীধন্ত অতুল ও তেজচন্দের ভ্রাতা ] 


ছ'টা বাজে। 'গাঁরশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। 
ঠাকুর ভাব সমাধিস্থ হইযাছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বালতেছেন,_-“চৈতন্যকে 
ভেবে কি অটেতন্য হয় 2 ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ ি বেহেড্‌ হয় 2--তান 
যে বোখস্বর্প। নিত্য, শুদ্ধ বোধরুপ 1” 

আগন্তুকদেব (ভিতর কেউ কি মনে কারতোছিলেন যে, বেশশ ঈশ্বর চিন্তা 
করিয়া ঠাকুবেব মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? 


[ এগিয়ে পড়" কৃফ্ধনের গামান্য রসিকতা ] 


ঠাকুব কৃষ্ধন নামক এ রাঁসক ব্রাহ্মণকে বাঁলতেছেন-_“ক সামান্য এ্হিক 
শবষয় নিষে তুমি রাত দিন ফাঁন্টনা্টি করে সময় কাটাচ্ছ। এটি ঈমবরের' 
1দকে মোড় ফিরিষে দাও । যে নূনের হিসাব করতে পারে, সে মিছ'রিব 'হিসাবও 
করতে পারে। 

কষফধন (সহাস্যে আপনি টেনে নিন! 

শ্রীরামকুষ্+ আমি কি কনব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। এ 
মন্ত্র নয়_এখন মন তোর!) 

«ও সামান্য রসিকতা ছেডে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়_-তারে বাড়া, তারে 
বাড়া-আছে! রক্ষচারী কাঠ্ারয়াকে এাগয়ে পড়তে বলোছল। গে প্রথমে 


কঁলিকাতা-্্রীশ্রীরখযান্না উপলক্ষে বজরাদে-মন্দিরে ভন্তসগ্গে ২১৭ 


এগিয়ে দ্যাখে চন্দনের কাঠ,_তার পর দ্যাখে রুপার খান,-তার পর সোনার 
খনি,-তার পর হারা মাণিক £” 

কৃষধন-এ পথের শেষ নাই! 

শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে শান্তি সেইখানে “তম্ঠ। 

ঠাকুর একজন আগন্তুক সম্বন্ধে বালতেছেন,_ 

“ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না। যেন ওলম্বাকুল।” 

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জবালা হইল । ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধুর 
স্বরে নাম করিতেছেন। ভন্তেরা চতুর্দিকে বাঁসয়া আছেন। 

কাল রথযান্রী। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রান্রবাস করিবেন। 

অল্তঃপুরে কিং জলযোগ কাঁরয়া আবার বড় ঘরে ফারলেন। রাত 
প্রায় দশটা হইবে । ঠাকুর মাঁণুকৈ বাঁলতেছেন, “এ ঘর থেকে (অর্থাৎ পাশ্বের 
পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন ত,। 

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরাঁটতেই শব্যা প্রস্তুত হইয়াছে । রাত সাড়ে দশটা 
হইল। ঠাকুর শয়ন কাঁরলেন। 

গ্রী্মকাল। ঠাকুর মাঁণকে বাঁলতেছেন, “বরং পাখাটা আনো ।” তাঁহাকে 
পাখা কাঁরতে বাঁললেন। রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রাভঙ্গ হইল। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
শ্রীশ্রীরথযান্রা দিবসে বলরামমান্দরে ভম্তসঙ্গে 


আজ শ্রীপ্রীরথযান্রা। মঙ্ঞালবার। আত প্রতাষে ঠাকুর উঠিয়া একাকণ নৃত্য 
করিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম কারতেছেন। 

মান্টার আসিয়া প্রণাম কারলেন। ক্রমে ভন্তেরা আঁসয়া প্রণাম কাঁরয়া 
ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্য বড় ব্যাকুল। মাম্টারকে 
দোঁখয়া তাঁরই কথা কাহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি পর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে 2 

মান্টার__আক্্তা, চৈতন্যচাঁরিত পড়ুতৈ বলোছিলাম,_তা সে সব কথা বেশ 
বলতে পারে । আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাকতে, সেই কথাও 
বলোছলাম। 

শ্রীরামকৃঞ্*_আচ্ছা 'ইাঁন অবতার' এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে ক বলত । 

মাষ্টার আমি বলেছিলাম, চৈতন্যদেবের মত একজনকে দেখবে কত চল। 

শ্রীরামকৃফ-_আর কিছ? মা ৰ 


২১৮ প্ীত্রীরামকফকখাম-ত--৪5র্ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 


মাম্টার আপনার সেই কথা । ডোবাতে হাতশ নামলে জল তোড়পাড় 
হ'য়ে যায়” ক্ষুদ্র আধার হ'লেই ভাব উপছে পড়ে। | 

“মাছ ছাড়ার কথায় বলোছলাম, কেন অমন করলে! হৈ চৈ হবে 

শ্রীরামকৃষ--তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল । 


[ ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ__জ্ঞানখর দেহ ও দেহনাশ সমান ] 


শ্রায় সাড়ে হয়টা বাজে। বলরামের বাট হইতে মাম্টার গঞ্গাস্নানে 
যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফারিয়া 
আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভন্তেরাও দাঁড়াইয়া মআাছেন। 
ভূমিকম্পের কথা হইতেছে । কম্প কিছ বেশী হইয়াছিল। ভন্তেরা অনেকে 
ভয় 'শাইয়াছেন। 

মান্টার আমাদের সব নঈচে যাওয়া উচিত ছিল। 


[পুবকিথা--আশিবনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ*-৫েই অক্টোবর, ১৮৩৪ খু] 


শ্রীরামকৃষ্ক- যে ঘর বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহঙ্কার । 
মোম্টারকে) তোমার আ্বনের ঝড় মনে আছে? 

মান্টার_-তাজ্ঞা, হাঁধ তখন খুব কম বয়স নয়দশ বছর বয়স--এক ঘরে 
একলা ঠাকুরদের ডাক ছিলাম ! 

মাস্টারখাবস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন--খাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের, 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন 2? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেদে একাকী এক ঘরে 
বস ঈ*বরকে প্রার্থনা করোছলাম, ঠাকুর কি সব জান্নে ও আমাকে মনে করাইয়া 
দতেছেন 2 উন জন্মাবাধ আমাকে গুরুর্পে রক্ষা করিতেছেন 2 

শ্ীরামকৃষ্+- দরক্ষিণেশবরে অনেক বেলায়_তবে ক কি রান্না হ'ল। গাছ 
সব উল্টে পড়েছিল! দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা! 

“তবে পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছ মরে না- 
মেরে ফেল্লেও কিছ মরে না*। যাঁরই লঈলা তাঁরই 'নত্য। সেই একরুপে নিত্য, 
একরূুপে লীলা । লীলার্প ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই। জল 'স্থির 
থাকলেও জল,._-হেল্লে দলেও জল । হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল। 

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভন্তসঙ্গে আবার বাঁসয়াছেন। মহেন্দ্র মখুষ্যে, 
হাঁরবাব্‌, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেকগ্ঁলি ছোকরা ভন্ড বাঁসয়া আছেন। 
হাঁরবাব একলা একলা থাকেন ও বেদান্ত চর্চা করেন। বয়স ২৩। ২৪ হবে। 
ধিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড় ভালবাসেন সর্বদা তাঁহার কাছ্ছে 


+ন হন্যতে হনামানে শরীরে । নায়ং হল্তি ন হনাতে ।-গণতা 


কাঁলকাতা--উীত্রীরখয্যত্তা উপলক্ষে বলরাম-সন্দিরে ভন্তসঙ্গে ২১$ 


যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের 
কাছে আঁধক যাইতে পারেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ হেরিবাবুকে)-কি গো, তুমি অনেক দন আস নাই। 


(হরিবাব্কে উপদেশ- অদ্বৈতবাদ ও বিাশিম্টাদ্যেতবাদ-_বিজ্ঞান ] 


“তানি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা । বেদান্তে কি আছে 2 ব্রন্গ 
সত্য জগৎ 'মথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভন্তকেন আমি" রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লটলাও 
সত্য। 'আমি' যখন তান পুছে ফেলবেন, তখন ঘা আছে তাই আছে। মুখে 
বলা যায় না। যতক্ষণ 'আম' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। 
কলাগাছের খোল ছাঁড়য়ে ছাঁড়য়ে মাজ পাওয়া ষায়। কিন্ত খোল থাকলেই 
মাজ আছে। মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল । 
নিত্য বল্লেই লশলা আছে বুঝায়। লীলা বললেই নিত্য আছে বৃঝায়। 

“তান জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ব হয়েছেন। যখন নিক্ষ্িয় 
তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি। যখন স্ান্ট করছেন, পালন করছেন, সংহার 
করছেন, তখন তাঁকে শান্তি বাঁল। ব্রহ্ম আর শান্তু অভেদ, জল স্থির থাকলেও 
জল, হেলে দলেও জল । 

“আম' বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আঁম' বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগং 
মিথ্যা বলবার যো নাই! বেলের খোলটা আর 'বিচগুলো ফেলে দিলে সমস্ত 
বেলঢার ওজন পাওয়া যায় না। 

“যে ইট, চৃণ সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চৃণ, সুরাক থেকেই সি্ঁড়। 
যিনি বক্ষ, তাঁর সম্ভাতেই জবজগৎ। 

“ভক্তেরা-_-বিজ্ঞানীরা_ নিরাকার সাকার দুইই লয়,-অরূপ রূপ দুইই 
গ্রহণ করে। ভান্ত হমে এ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জদ্ঞান- 
সূর্য উদয় হলে এ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমাঁন হয়।। 


[বিচারাম্তে মনের নাশ ও ব্রহ্গত্ঞান ] 


“যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ 'নিতোতে পেশছান যায় না। মনের 
দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্দ, ইন্দিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে 
ব্হ্ষমজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা ধায় না। আত্মার দ্বারা আত্মাকে 
জানা যায়! শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই। 

“দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার-_চক্ষ দরকার, 
আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই 'তনটার মধ্যে একটা বাদ 'দলে 
তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে. ততক্ষণ কেমন করে বলবে 
যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই 2 এটি 


৭২০ শ্ীত্রীকামকষ্কথাযৃভ--৪থ" ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই জনলাই 


'মনের নাশ হলে, সও্কদ্প বিকল্প চলে গেলে; সমাধি হয়, শ্রম্মজ্ঞান হয়। 
কল্তু সারে গামা পা ধা নী-নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 


| ছোট নরেনকে উপদেশ- ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ] 


ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “শুধু ঈশ্বর আছেন, 
বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়। 

“তাঁকে ঘরে আনতে হয়-আল।প করতে হয়। 

“কেউ দুধ শ্দনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। 

“রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে । কিন্তু দু একজন বাড়ীতে আনতে পারে, 
আর খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে” 

মাম্টার গল্গাস্নান করিতে গেলেন। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


পূর্বকথা-_“কাশীধামে শিব ও সোণার অন্নপূর্ণা দর্শন 
অদ্য ব্রক্জাণ্ডকে শালগ্রাম রূপে দর্শন 


বেলা দশটা বাঁজয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। মাম্টার গঞ্গাজ্লান 
কারয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন ও কাছে বাঁসলেন। 

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বাঁলতেছেন। মাঝে মাঝে অত গাহ্য 
দর্শনকথা একট একট বলিতেছেন। 

ভ্রীরামক্- সেজোবাবর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার 
ঘাটের কাছ 'দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার 
ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমামিস্থ।  মাঝিরা হদেকে বলতে লাগল--ধর! ধর!' 
পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর 'নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়য়ে আছেন। 
প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়য়ে তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার 
ভতরে 'মালিয়ে গেলেন ! 

“ভাবে দেখলাম, সন্বযাপী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একাট ঠাকুরবাড়ীতে 
ঢুকলাম- সোখার অন্নপর্শা দর্শন হলো! 

শতনিই এই সব হয়েছেন-কোন কোন জিনিসে বেশন প্রকাশ । 

(মাম্টারাঁদর প্রাতি) “শালগ্রাম তোমরা বুঝ মান না-_ইংলশম্যান্রা মানে 
না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাকবে, 
-গোমুখ;: আর আর সব লক্ষণ থাকবে_-তা হলে ভগবানের পঙজা হয় । 

মান্টাব--আক্তা. সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশন প্রকাশ ॥ 


কালিকাতা- শ্রীজীরথযান্তা উপলক্ষে বকারাম-সান্দিরে ভন্তঙ্গঙ্গে ২২১৯ 


শ্রীর্মকৃষ- নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলত, এখন সব মানছে। 

ঈমবর দর্শনের কথা বাঁলতে বালিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে । ভাব, 
সমাধিস্থ । ভন্তেরা একদৃস্টে চুপ কাঁরয়া দৌখতেছেন। অনেকক্ষণ পরে ভাব 
সম্বরণ কাঁরলেন ও কথা কাঁহতে লাগলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাতি)-কি দেখছিলাম । ব্রহ্মাণ্ড একাট শাদগ্রাম ?-. 
তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু; দেখাছিলাম! 

মান্টার ও ভভন্তেরা এই অদ্ভূত, অশ্রুতপূর্ব দর্শনকথা অবাক হইয়া 


শুাঁনতেছেন। এই সময় আর একটি ছোকরা ভভ্ত, শারদা, প্রবেশ কারলেন ও 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন কারলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ শৈরাদার প্রাতি)_দক্ষিণেশবরে যাস না কেন? কাঁলকাতায় 
যখন আস, তখন আসস না কেন্ুঃ 

শারদা-_আমি খবর পাই না। 

শ্রীরামকৃষ্+-এইবার তোকে খবর 'দিব। (মান্টারকে সহাস্যে) একখানা ফর 
করো তো-ছোকরাদের। (মাষ্টার ও ভক্তদের হাস্য)। 


[ পূণেরি সংবাদ নরেন হখলে ঠারুরের আলন্দ। 


রি তী না ইন মোস্টার) 'বয়ের কথায় আমাদের 
কতবার বকেছেন। 

শ্রীরামকৃ_এখন বিয়ে কেনঃ মোম্টারের প্রতি) শারদার বেশ অবস্থা 
হয়েছে। আগে সত্তকোচ ভাব 'ছিল। যেন 'ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন 
মুখে আনন্দ এসেছে। 

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, “তুমি একবার পূর্ণর জন্য যাবে 2” 

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বাঁললেন। 
নয়েন্দ্রকে দোখিয়া বড়ই আনাঁন্দত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ 
নারায়ণের সেবা কাঁরতেছেন। গায়ে হাত বলাইয়া আদর কারতেছেন, যেন 
সূক্ষমভাবে হাত পা টিপিতেছেন! গোপালের মা কোমারহাঁটির বামন৭') 
ঘরের মধ্যে আসলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটিতে লোক পাঠাইয়া 
গোপালের মাকে আনতে বাঁলয়াছিলেন। তাই 'তাঁন আঁসয়াছেন। গোপালের 
মা ঘরের মধো আগিয়াই বাঁলতেছেন, “আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে!” 
এই বাঁলয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন । 
. শ্লীরামকষ-সে কি গো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল-আবার 
নমস্কার! 

“যাও, বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটি বেন্নন রাঁধ গে_খুব ফোড়ন দিও. 
ঘেন এখানে পর্যল্ভ গন্ধ আসে 1” সেকলের হাস্া)। 


২২২ _ শ্্ীন্রীরামককথামত--৪থ" ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 


গোপালের মা- এরা বোড়ীর লোকেরা) 'ি মনে করবে ? 

গোপালের মা কি ভাঁবতেছেন যে, এখানে নূতন এসৌছ,-যাঁদ, আলাদা 
'রধিব বলে বাড়ীর লোকেরা কছু মনে করে ! 

বাড়ণর ভিতর যাইবার আগে 'তনি নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে 
বাঁলতেছেন, “বাবা! আমার কি হয়েছে; না বাক আছে 2» 

আজ রথযাত্রা- শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাঁদ হইতে একট দেরী হইয়াছে । 
এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। মেয়ে ভন্তেরা ব্যাকুল 
হইয়া আছেন, তাহাকে দর্শন ও প্রণাম কারবেন। 

ঠাকুরের অনেক স্তীলোক ভন্ত 'ছিলেন। কল্তু তিনি তাঁহাদের কথা 
পদ্রূষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না। কেহ মেয়ে ভন্তদের কাছে যাতায়াত 
কাঁরলে, বালতেন, 'বেশী যাস্‌ নাই; পড়ে যাবি" কখন কখন বাঁলতেন, 'যাঁদ 
স্লীলোক ভান্ততে গড়াগাঁড় যায়; তবুও তার কাছে যাতায়াত করবে না।, 
মেয়েভক্কেরা আলাদা থাকবে- পুরুষভক্কেরা আলাদ্য থাকবে । তবেই উভয়ের 
মঙ্গল। আবার বাঁলতেন, “মেয়েভন্তদের গোপাল ভাব-_বাৎসল্য ভাব বেশন 
ভাল নয়। এ 'বাৎসল্য থেকেই আবার একাঁদন 'তাচ্ছল্য হয়।” 


পণ্ম পারিচ্ছেদ 
ঙ্ 


বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা ঘরে আঁসয়া 
'ভন্তুস্গে বাঁসয়া আছেন। একট ভন্ত পূর্ণকে ডাঁকয়া আনয়াছেন। ঠাকুর 
মহানন্দে মান্টারকে বাঁলতেছেন, “এই গো! পূর্ণ এসেছে ।” নরেন্দ্র, ছোট 
নরেন, নারা'ণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভন্তেরা কাছে বাঁসয়া আছেন ও ঠাকুরের 
সহত কথা কাঁহতেছেন। 


[স্বাধখন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) ও ছোট নরেন নরেন্দ্রের গান ] 


ছোট নরেন- আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা টু উইল) আছে কি নাঃ 

শ্রীরামক্-_আমি কে খোঁজ দৌখ। আমি খঃজতে খুজতে 'তাঁন বৌরয়ে 
পড়েন! 'আঁম যন্ত তুমি যল্তী;। চীনের প্দতুল দোকানে চিঠি হাতে করে 
'যায় শুনেছ! ঈশ্বরই কতা! আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ 
-করো। 


কাঁলকাতা--্রীশ্রীরথযান্র্য উপলক্ষে বলরাম-মন্দিরে ভত্তনত্ে ২২৩ 


“যতক্ষণ উপাঁধ, ততক্ষণ অজ্ঞান; আম পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আম ধনী, 
আমি মানী; আম কর্তা বাবা গুরু এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আঁম যল্দ, 
তুমি যন্ত্রী-এই জ্ঞন। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে 
আর শব্দ থাকে না- উত্তাপও থাকে না। সব ঠান্ডা! শ্রান্তিঃ শান্তি শান্তি! 

(নরেন্দ্রকে)_“একটু গা না।» 

নরেন্দ্র_ঘরে যাই-অনেক কাজ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্+-তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে 
সোণা, তার কথা আনা আনা । যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে 
না! সেকলের হাস্য)। 

“তুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো । প্রায় শুন, আজ কোথায়, না 
গুহদের বাগানে!_এ কথা বলত্ম না, তুই কে€ড়োল করাল-__ 

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ কাঁরয়া আছেন। বলছেন, “যন্ল নাই শুধু গান_-” 

ভ্রীরামকৃষ-_আমাদের বাছা যেমন অবস্থা-এইতে পার তো গাও। তাতে 
বলরামের বন্দোবস্ত! 

বলরাম বলে, “আপাঁন নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ী করে 
আসবেন,-(সকলের হাস্য)। খ্যাট দিয়েছে । আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে 
(হাস্য)। এখান থেকে একাদন গাড়ী করে দিছলো-বার আনা ভাড়া; আমি 
বলাম, বার আনায় দাঁক্ষণেশবরে যাবে? তা বলে, ও অমন হয় গাড়শ 
রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল_ সেকলের হাস্য)। আবার 
ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক 
একবার খুব মারে, আর এক এক বার দৌঁড়ায়! উেচ্চ হাস্য)। তারপর রাম 
খোল বাজাবে-আর আমরা নাচবো-রামের তালবোধ নাই। (সকলের হাস্য)। 
বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো । (সকলের হাস্য) 

ভন্তেরা বাট হইতে আহারাঁদ কাঁরয়া ব্লমে ক্রমে আসিতেছেন। 

মহেন্দ্র মুখুয্যেকে দূর হইতে প্রণাম কারতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম 
করিতেছেন- আবার সেলাম কাঁরতেছেন। কাছের একটি ছোকরা ভক্তকে 
বালতেছেন ওকে বলনা 'সেলাম করলে'+-ও বড় অলকট্‌ অলকট- করে। 
€সকলের হাস্য)। গৃহস্থ ভন্তেরা অনেকে ানজেদের বাটীর পারবারদের 
আ'নয়াছেন;--তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন কাঁরবেন ও রথের সম্মুখে 
কীর্তনানন্দ দোঁখবেন। রাম, 'গারশ প্রভাতি ভন্তেরা কলমে কমে আঁসয়াছেন। 
ছোকরা ভন্তেরা অনেকে আপিয়াছেন। 

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-__ 

(১) কত 'দনে হবে সে প্রেম সন্টার। 

হয়ে পূর্ণকাম বোলবো হাঁরনাম, 
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রধার | 


২৪ শ্রীত্ীরামকৃ্ষকধামূত--৪র্থ ভাগ, (১৮৮৫, ১৪ই জৃলাই 


(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। 
তাই যোগা ধ্যান ধরে হয়ে গারগুহাবাসী | 


বলরাম আজ কাঁর্তনের বন্দোবস্ত কাঁরয়াছেন, বৈষুবচরণ ও বেনোয়ারীর - 
কীর্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাঁহতেছেন-শ্রীদুগগানাম জপ সদা রসনা আমার । 
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার। 

গান একট; শাঁনতে শাঁনতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া সমাধস্থ!_ 
ছোট নরেন ধাঁরয়া আছেন। সহাস্যবদন। ক্রমে সব স্থির! একঘর ভন্তেরা 
অবাক হইয়া দোখতেছেন। মেয়ে ভন্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। 
সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ কাঁরয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন! ক করে 
ঈশবরকে ভালবাসতে হয়, তাই বাঁঝ শিখাতে এসেছেন! 

নাম কাঁরতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন 
গ্রহণণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধারলেন-__ 


(১) হার হার বল রে বীণে! 
(২) বফলে দন যায় রে বাঁণে, শ্রীহারর সাধন বনে । 


এইবার আর এক কঁর্তনীয়া, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদাই 
গান গাঁহতে গাঁহতে 'আহা! আহা! বাঁলয়া ভৃঁমষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। 
তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়। 
অপরাহ্ হইয়াছে । ইতিমধ্যে বারান্দায় শ্রীপ্রীজগনাথদেবের সেই ছোট 
রথখান ধহজাপতাকা দিয়া সসঙ্জত কারয়া আনা হইয়াছে। শ্রীপ্রীজগন্নাথ, 
সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পসালা দ্বারা সুশোভিত 
হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফোঁলয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন 
কারলেন, ভন্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধাঁরয়া একটু 
টানিলেন--তৎপরে রথাগ্রে ভন্তসঙ্গে নৃত্য ও কর্তন কাঁরতেছেন। অন্যান্য 
গানের সঙ্গে তাকুর পদ ধাঁরলেন-_ 
যাদের হার বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে! 
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দুভাই এসেছে বে! 
আবার-_-্দে টলমল টলমল করে, গোৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। 
ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ 
সংকরর্তন ও খোলের শব্দ শুঁনয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা মধ্যে 
আসিয়া পাঁড়য়াছে। ঠাকুর হারপ্রেমে মাতোয়াবা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে 
প্রেমোল্মস্ত হইয়া নাঁচিতেছেন! | 


$ 


ঘত্ড পারচ্ছেদ 
নরেল্দের গান- ঠাকুরের, ভাবাবেশে নৃত্য 


' বলথাগ্রে কীর্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বাঁসয়াছেন। মাণ 
প্রভৃতি ভন্তেরা তাঁহার পদসেবা কাঁরতেছেন। 
নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাইতেছেন-_ 
(১) এসো মা এসো মা, হৃদয়রমা, পরাণপুতাঁল গো, 
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরাখ তোমারে গো। 
(২) মা ত্বং 1হ তারা, তুমি ব্িগুণধরা পরাৎপরা। 
আম জানি গো ও দীনদয়াময়শী, তুম দুর্গমেতে দুখহরা ॥ 
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ন্রী, তুমি জগদ্ধান্রী গো মা। 
তুমি অকূলের ভ্রাণকন্রঁ, সদা শিবের মনোরমা॥ 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা। 
তুমি সর্বঘটে অর্থপুট্ে, সাকার আকার নিরাকারা ॥ 
(৩) তোমারেই. করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা । 
এ সমদ্রে "আর কভু হব নাকো পথহারা ॥ 
একজন ভভ্ত নরেন্দ্রকে বালিতেছেন, তুমি এ গানটা গাইবে ৯ 
অন্তরে জাগছো গো মা অন্তরযামনী! 
শ্রীরামকৃষ্ক দূর! এখন ও সব গানাক! এখন আনন্দের গান- 
শ্যামা সুধা-তরাঙ্গিণখ।, 
নরেন্দ্র গাইতেছেন_ 
কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা, সুধাতরাঙ্গিণী! 
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অন্যে ভঙ্গ দাও জননী ॥ 
ভাবোন্বাত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাইতে লাগিলেন-_ 
'কভু কমলে কমলে থাকো মা পৃণন্রিক্ষসনাতনী ।' 
ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য কাঁরতেছেন,_ও গাইতেছেন, ওমা পশন্রক্ধ- 
সনাতনী! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
আনান্দত হইলেন। 
রান্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বাঁসয়া আছেন । 
আবার বৈষ্বচরণের গান শ্ুনিতেছেন। 
€১) শ্রীগৌরাত্গ সূল্দর নব নটবর তপত কাণ্চন কায়। 
£র্--১৬ 


২৬ শ্শ্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৫ই জুলাই 


(২) চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। 
ওহে বক্কুরায়, ভুলে আছ মথুরায় ॥ 
হাতাচড়া জোড়া পরা, ভুলেছ ক ধেনচরা 
ব্রজের মাখন -চুরি করা, মনে কিছ হয়। 
রান্রি দশটা এগারটা। ভন্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ" আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ী যাও- (নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে 
দেখাইয়া) এরা দুইজন থাকৃলেই হ'লো। (গারশের শ্রাতি) তুমি ক বাড়ী 
শগয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাক। তামাক!-_-ওহ বলবামেব চাকরও 
তেমান। ডেকে দেখ না-দেবে না। (েকলের হাস্য) কিন্তু তুমি তামাক 
খেয়ে যেও। 
শ্রীযুন্ত গাঁরশের সঙ্গে একাঁট চশমাপরা "বন্ধ আিয়াছেন। গতাঁন সমস্ত 
দেখিয়া শুনিয়া চাঁলয়া গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বাঁলতেছেন_-“তোমাকে 
আর হরে প্যালাকে বাল, জোর করে কারূকে নিযে এসো না, সনয় না হ'লে 
হয় লা।” 
একটি ভন্ত প্রণাম কারলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। ঠাকুর সস্নেহে 
কাঁহতেছেন--“তবে তুম এসো- আবার উীঁট সঙ্গে।” নরেন্দ্র, ছোট নরেন, 
আর দু-একটি ভন্ত, আর একট; থাকিয়া বাটী 'ফারবেন। 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
সংপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ- অধর নৃত্য ও নমকীর্তদ 


রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে' বারান্দা, তাহাতে একখানি টুল পাতা আছে। তাহার 
উপর মাম্টার বাঁসয়া আছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারান্দায় আসিলেন। মান্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কাঁরলেন। সংক্রান্তি, বুধবার, ৩২শে আষাঢ়; ১৫ই জুলাই, ১৮৮৫ । 

শ্রীবামক- আম আর একবার উঠোছলাম। আচ্ছা, সকালবেলা কি 
যাবো” 

মাস্ট্ব__ আজ্ঞা, সকালবেলায় ঢেউ একটু কম থাকে। 

ভোর হইয়াছে-_এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই। ঠাকুর সুখ ধূইয়া 
মধুর স্বরে নাম কারতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দবজার কাছে" দাঁড়াইয়া 
নাম করিতেছেন। কাছে মাম্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাঁতদূরে গোপালের মা 
আসিয়া দাঁডাইলেন। অন্তঃপৃরের "বারের অন্তরালে ২/১টি স্মশলোক ভন্ত 


কিকাতা-্রাত্রারথষান্রা উপলক্ষে বলরাম-আাল্দরে ভন্তসঙ্গে ২২৭ 


নআঁসয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপারা শরীক দর্শন 
কাঁরতেছেন ! অথবা নবদ্বীপের ভন্ত মহিলারা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাষ্গকে আড়াল 
হইতে দেখিতেছেন। 

রাম নাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, কষ! কফ! গোপশকৃফ! 
হগাপী! গোশী! রাখাজজশীবন কৃষ্ণ! নন্দনন্দন কৃষ্ষ! গোবন্দ! গোবল্দ! 

আবার গোৌরাঙ্গের নাম কারতেছেন। 

শ্রীকৃ্ক চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ! 

আবার বাঁলতেছেন, আলেখ নরঞ্জন! 'নরঞ্জন বাঁলয়া কাঁদতেছেন। তাঁহার 
কান্না দোখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কশ্ছ দণ্ডায়মান ভড্েরা কাঁদতেছেন। 
খতন কাঁদতেছেন, আর বাঁলতেছেন, শনরঞ্জন! আয় বাগ খাবে নেরে_ কবে 
তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে নররূপে 
“এসোছস।৮ 

জগন্নাথের কাছে আর্ত করিতেছেন-_-জগন্নাথ। জগবন্ধ1? দশখনবন্ধ্‌ ! 
আমি তো জগংছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর! 

প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাঁহতেছেন--“উীঁড়ষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী!” 

এইবার নারায়ণের নাম কীর্তন কাঁরতে কাঁরতে নাচিতেছেন ও 
শগাহতেছেন, শ্রীমন্নারায়ণ! শ্রীমল্লারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ । 

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন-_ 


হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই «পলাম সই। 
ব্হ্মা পাগল, বিষ পাগল, আর পাগল শিব, 
তন পাগলে যাান্ত করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ 
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে, 
রাইকে রাজা সাজায়ে আপাঁন কোটাল সাজে! 
এইবার ঠাকুর ভন্তসঙ্গে ছোট' ঘরাঁটতে বাঁসয়াছেন। দিগম্বর! যেন পাঁচ 
বৎসরের বালক! মান্টার, বলরাম আরও দুই একটি ভড্ত বাঁনয়া আছেন। 


[রুপদর্শন কখন? গহ্য কথা-শদ্ধ আত্মা ছোকরাতে নান্রায়ণ দর্শন ] 
(রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন) 


শ্রীরামকৃষ্ণ" ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়! যখন উপাধি সব চলে যায়, 
খবচার বম্ধ হয়ে বায়_তখন দর্শন! তখন মানূষ অবাক সমাধিস্থ হয়! 
িয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,_এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা 
“উঠে যায় সব গল্প টহ্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই মগ্ন হয়ে যায় 
“তোমাদের আতি গৃহ্য কথা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত 
'ভালবাগি। জগরাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে 


২২৮ শ্রীত্রীরামকৃষফকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৬, ১৫ই জুলাই 


শেল। জানিয়ে দিলে, “তুমি শরীর ধারণ করেছ-_ এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, 
বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো ।” 


“রামলালার উপর যা যা ভাব হতো, তাই পূর্ণাদকে দেখে হচ্ছে? 
রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম,_-সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম,- 
রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদতাম, ঠিক এই সব ছেলেদের 'নয়ে তাই হয়েছে? 
দেখ না নিরঞ্জন। িছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডান্তার- 
খানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরেঃ ও 'বিশালাক্ষণীর দ!' ওকে 
দোঁখ যে, একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে। 

“পূর্ণ উদ্চু সাকার ঘর-বিষ্ুুর অংশে জন্ম। আহা কি অনুরাগ । 

(মাম্টারের প্রাতি)-“দেখলে না,-তোমার দিকে চাইতে লাগলো- যেন 
গুর্ভাই-এর উপর-যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর একবার দেখ 
ব"রবে বলেছে। বলে কাস্তেনের ওখানে দেখা হবে। 


[ নরেদ্দ্রের কত গন্ণ-ছোট নরেনের গণ ] 


নবেন্দ্রে খুব উষ্টু ঘর--নিরাকারের ঘর। পুরুষের সম্তা। 

"এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একাঁট নাই। 

“এক একবার বসে বসে খতাই। তা দোঁখ, অন্য পদ্ম কাবু দশদল, কারু 
(যোডশদল, কাবু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহত্রদল । 

“অন্যের কলসন, ঘাঁটি এসব হ'তে পাবে, মবেন্দ্র জালা । 

“গুডাবা পুজ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দাঁথি! যেমন হালদার পুকুর । 

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাহ-পোনা, 
কাঠ বাটা, এই সব। 

“খুব আধার,অনেক জিনিস ধরে। বড় কফুটোওলা বাঁশ! 

“নরেন্দ্র কছুর বশ নয। ও আসান্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ 
পায়রা। পুবুষ পাষরাব ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়, _মাদী পায়রা 
চুপ কবে থাকে। 

“বেলঘরের তারককে মৃগগেল বলা যায়। 

“নবেন্দ্র পবুষ, গাডীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব 
গুকে তাই অন্বাদকে বসতে দিই? 

“নরেন্দ্র সভা থাকলে আমার বল।” 

শ্ীবুক্ত মহেন্দ্র মুখষ্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা হইবে 
হাবপদ, তুলসীরাম কমে আসিয়া প্রণাম কারয়া বাঁসলেন। বাবরারেপ জবর 
হইয়াছে, আসিতে পারেন নাই। 

উটরামকুফ (মান্টারাদির প্রাত)-ছোট নরেন এলো নাঃ মনে করেছে, 


কলিকাতা-স্্রীশ্রীরথযানা উপলক্ষে বলরাজ-সল্দিরে ভত্তস্গে ২২৯ 


আম চলে গোছ। (মুখৃষ্যের প্রতি) €ক আশ্চর্য! সে ছোট নয়েন) ছেলে- 
বেলায়, স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্‌তো।॥ (ঈশ্বরের জন্য) কান্না কি 
কমেতে হয়! 

আবার বৃদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ! 

“আর আমার উপর সব মনটা । গারশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী 
যোদন কীর্তন হয়োছল, সোঁদন (ছোট নরেন) গাঁছল,কন্তু “তান কই' 
বলে আর হঠশ নাই,-লোকের গায়ের উপর দয়েই চলে যায়! 

«আবার ভয় নাই-যে বাড়ীতে বকৃবে। দাক্ষণেশ্বরে তিন রানি সমানে 
খখাকে।» 


*“অণ্টস পারচ্ছেদ 
ভান্তযোগের গড় রহস্য জ্ঞান ও ভান্তর সমন্বয় 
[মুখয্যে, হরিবাব, পরখ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম ] 


যুখুয্যে-হরি বোগবাজারের হরিবাব) আপনার কালকের কথা শুনে অবাক! 
বলে 'সাংখাদর্শনে, পাতগ্জলে, বেদান্তে-_ও সব কথা আছে। হীন সামান্য নন।' 
শ্রীরামকৃ_কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পাড় নাই। 

“পূর্ণজ্ঞান আর পর্শভান্ত একই । 'নোতি' 'নৌতি' করে 'বচারের শেষ 
হলে, ব্রহ্গজ্ঞান।-_তার পর বা ত্যাগ করে 'গাছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে 
উঠবার সময় সাবধানে উঠতে 'হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে 'জানিসে- 
ইট চূণ সৃরকি__পসিশড়ও সেই জিনিসে তৈয়ারী! 

“যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীঁটু বেধ আছে। জ্ঞানের পণ, উপর নচে 
"এক বোধ হয়। 

“প্রহনাদের বখন তত্ৃজ্ঞান হ'ত, 'সোহহং' হয়ে থাকতেন। যখন দেহব্দ্ধ 
আসত 'দসোহহম' আমি তোমার দাস” এই ভাব আসত । 

“হনুমানেরও কখনও 'সোহহম” কখন 'দাস আম” কখন 'আমি তোমার 
অংশ”, এই ভাব আসত । 

“কেন ভান্তি নিয়ে থাকা 2 তা না হ'লে মান্‌ূষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে 
শদন কাটায়। 

“ণ্আমিা তো যাবার নয়, "আম ঘট থাকতে সোহহং হয় না। সমাধিস্থ 
হলে “আমি পুছে যায়,-তখন যা আছে তাই। রামগ্রসাদ বলে, তার পর 
আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জান্বে। 

* “যতক্ষণ “আমি রয়েছে ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! 'আমি ভগ্‌বান' 
খথাঁট ভাল না। হে জশব ভন্তবৎ ন চ কৃফবং!--তবে যাদ নিজে টেনে লন, তবে 


২৩০ ইা্ীয়াজকুফকথামত-..9৪ধ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৫ই জুলাই" 


আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বলছে, আয় আয় কাছে 
আমিও যা তুইও তা। | 

“গঙ্খারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঞ্গা হয় না! 

“শিবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম তখন সোইহং অবস্থা, যোগেতে 
সব স্থির। যখন 'আম একাঁটি আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম! করে 
নৃত্য। 

“ঘরি অটল আছে, তাঁর টলও আছে। 

“এই তুমি স্থির। আবার তুমিই গকছুক্ষণ পরে কাজ করবে। 

“্ন্তান আর ভান্তি একই জিনিস।-_তবে একজন বলছে 'জল', আর একজন 
'জলেরু খানিকটা চাপ” । 


[দই সমাধ-_সমাধর প্রাতিবন্ধক-_কা?ননধকাণ্ন ] 


“সমাধি মোটামুটি দুই রকম ।_ জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহ 
নাশের পর যে. সমাঁধ, তাকে 'দ্থিত সমাধ বা জড় সমাঁধ (নাব কপ সমাধ” 
বলে। ভান্তপথের সমাধকে ভাব সমাধ বলে । এতে সম্ভোগ্জের জন্য, অ।স্বাদনের 
জন্য, রেখার মত একট অহং থাকে । কামিনগকাণ্নে আসান্ত থাকলে এ স্ব 
ধারণা হয় না। 

«“কেদারকে বল্লাম, কাঁমনীকাণ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল, একবার! 
তার বুকে হাত বুলিয়ে দ,াকন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট বঙ্কট। 
ঘরে 'বচ্ঠার*গন্ধ, ঢুকতে পারলাম লা। যেমন স্বয়ম্ভু গলঙ্গ কাশী পর্য্ত 
জড়। সংসারে আসান্ত-কামনীকাণ্টনে আসান্ত,থাকলে হবে না। 

“ছোকরাদের ভিতর এখনও কামন্ীকাণ্চন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত 
ভালবাসি। হাজরা বলে, ধনীর ছেলে দেখে, সূন্দর ছেলে দেখে, তুমি 
ভালবাস'। তা যাঁদ হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র- এদের ভালবাস কেন ঠ 
নরেন্দ্রের ভাত নূন দে খাবার পয়সা জোটে না। 

«ছোকরাদের ভিতর বিষয়ব্দ্ধ এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত, 
শহদ্ধ। ৃ 

“আর অনেকেই নিত্যাসম্ধ। জল্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন 
বাগান একটা ফিনেছ। পাঁরস্কার করতে করতে এক জায়গায় বসানো জলের. 
কল পাওয়া গেল। একবারে জল কল কল করে বেরুচ্ছে।” 


[পূর্ণ ও নিরঞজন- সাতৃসেবা- বৈধবের ভাব ] 


বলরাম- মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন কয়ে হ'ল 2 
ভ্রীরামকৃফ-_জন্মান্তরীণ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে! শরীরই: 
ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়--্আত্তা সেইরূপ নয়? 


কাঁলকাতা-স্রীত্রীরথযান্রা উপলক্ষে বলরমে-মান্দরে ভন্তস্গে ২৩৯ 


“ওদের কেমন জান, ফল আগে তারপর ফুল। আগে দর্শন,-তার পর 
পণ মাহমা শ্রবণ, তার পর মিলন! 

“নরঞ্জনকে দেখ লেনা দেনা নাই।-যখন ডাক পড়বে যেতে পারবে। 
তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। আম মাকে ফুল চন্দন 'দয়ে 
পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্ধ, 
শেষে ইম্টের পূজা হয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষবদের মহোৎসব হয়, 
তারও এই ভাব। 

“যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মা-র খপর নিতে হবে) 
তাই হাজরাকে বলি, জের কাশি হ'লে িছাঁর মারচ্‌ করতে হয়, মারচ-লবণের 
যোগাড় করতে হয়; যতক্ষণ এ সব করতে হয়, ততক্ষণ মা-র খপরও নিতে হয় ॥ 

“তবে যখন নিজের শরখরের খপর 'নত্বে পাচ্ছ না, তখন অন্য কথা। 
তখন ঈশবরই সব ভার লন। 

“নাবালক ?নজের ভার নিতে পারে না। তাই তার আঁছি(০547101917) হয় ॥ 
নাবালকের অবস্থা_যেমন চৈতনাদেবের অবস্থা 1” 

মান্টার গঙ্গাস্নান কারতে গেলেন। 


নবম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের কোত্তী- পূর্বকথা-ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শন 
[ রাম, লক্ষণ ও পার্থসারাঁথ দর্শন- ন্যাংটা পরমহংস শর্ত] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কাঁহতেছেন। মহেন্দ্র মুখুষো, 
বলরাম, তুলসাঁ, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভন্তেরা বসিয়া আছেন। গাঁরশ ঠাকুরের 
কৃপা পাইয়া সাত-আট মাস যাতায়াত কারতেছেন। মান্টার হীতমধ্যে গঙ্গাস্নান 
কাঁরয়া ফারয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম কারয়া তাঁহার কাছে বাঁসয়াছেন। ঠাকুর 
তাঁহার অদ্ভূত ঈশবর-দর্শনকথা একটু একট: বাঁলতেছেন। 

“কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারণ অধ্যাত্ম রোমায়ণ) পড়ছে। হঠাং 
দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবৃজ রং গাছপালা, রাম লক্ষমণ জাঁঙ্গয়া পরা, 
চলে যাচ্ছেন। একাদন কুীর সম্মুখে অজ্নের রথ দেখলাম ।-_সারাথর বেশে 
ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে। 

“আর এফাঁদন, দেশে কণর্তন হচ্ছে, সম্মুখে গৌরাঙ্গ মৃর্তি। 

“একজন ন্যাংট্য সঙ্গে সথ্গে থাকত-__তার ধনে হাত দয়ে ফচ্াকাম 
করতুম। তখন খুব হাসতুম । এ ন্যাংটো মুর্তি আমারই ভিতর থেকে বের্ত। 
শশরমহংস মৃতি;- বালকের নায়। 


২৩২ ভ্রীত্ীয়ামকুফকথাহৃত--৪রথ ভাগ [ ১৮৮৫৬, ১৫ই জুলাই 


“ঈম্বরায় রুপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় 
পেটের ব্যামো। এ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে ফেত। তাই 
রুপ দেখলে শেষে থু-থ্‌ করতুম-কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত 
আবার. আমায় ধর্ত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতুম, দিন-রাত কোথা 'দয়ে 
যেত! তার পরাদন পেট ধুয়ে ভাব বের্ত! হোস্য)। 


গারশ সৈহান্যে)_আপনার কোচ্ঠী দেখুছি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_দ্বিতীয়ার চাঁদে জল্ম। আর রাঁব, চন্দ্র, বুধ- এ 
ছাড়া আর কিছ: বড় একটা নাই। 


গারশ- কুম্ভ রাশি। কর্ট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ ;_সিংহে চৈতন্যদেব। 
শ্রীরামকৃষ্- দুটি সাধ ছিল। প্রথম--ভন্তের রাজা হব, দ্বিতীয় শটকে 
সাধু হবো না। 


[শ্রীরমেক্কফের কোদ্ঠী-_ তাবুযের দাধন কেন ব্রজ্মঘোনি দর্শন ] 


গিরিশ সেহাস্যেআপনার দাধন করা কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)ট ভগবত? শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন, 
-পণ্চতপা, শীতকালে জলে গা বাঁড়য়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদম্টে চেয়ে 
থাকা! 

“স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করোছিলেন। হল্ম ব্ক্মঘোনি-- 
তাঁরই পূজা, ধ্যান! এই' ব্রক্ষযোনি থেকে কোঁট কোট রঙ্গান্ড উপাত্ত হচ্ছে। 

“আত গদহ্যকথা! বেলতলায় দর্শন হ'তো-লক্‌ লক্‌ ক'রতো! 


[ পূর্বকথা- বেলতলায় তল্তের সাধন--বামনশর যোগাড় ] 


“বেলতলায় অনেক তল্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার... 
আসন। বাম্‌নী সব যোগাড় ক'রতো। 

হেরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া)--“সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল-চন্দন 
দিয়ে পূজা না ক'রলে থাকতে পারতাম না। 

«আর একটি অবস্থা হ'ত! যোদন অহংকার ক'রতুম, তার রাই 
সুখ হ'্ত। [ 

মান্টার শ্রীমুখনিঃসৃত অশ্রুতপূর্ব বেদান্তবাক্য শুনিয়া অবাক হইয়া 
চনার্পিতের ন্যায় বাঁসয়া আছেন! ভন্তেরাও যেন সেই পৃতসাঁললা পাতিতপাবনী 
ভশ্রীমখানঃসৃত ভাগবত্তগঞ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন। 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

তুলসী ইনি হাসেন না। 

শ্রীরামকৃষ+--ভিতরে হাঁস আছে । ফজ্গুনদশর উপরে বাল,-খতড়লে জল 
পাওয়া যায়। 


হণজকাতাসস্্রীন্রীরঘঘান্রা উপলক্ষে নঙ্গরাছ-আক্দরে ভন্তসঙ্গে ২৩৩ 


(মাস্টারের প্রতত)-“তুমি জিহবা ছোল না! রোজ জিহবা ছৃলবে। 

বলরাম--আচ্ছা, এর মোম্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক 
ঞানেছেন- 

ভ্রীরামকৃফ- আগেকার কথা- হীন জানেন-_ আম জানি না। 

বলরাম পূর্ণ স্বভাবাসম্ধ। তবে এপ্রা ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ এপ্রা হেতুমান্র। 
উদ্যোগ হইতেছে । বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক করা আছে। 
ঠাকুরকে ভন্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। 

ঠাকুর দুই-একটি ভক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বাঁসলেন, গোপালের মা এঁ 
নৌকায় উঠঠিলেন, দক্ষিণে*বরে 'কাণ্িৎ বিশ্রাম কাঁরয়া বৈকালে হাঁটিয়া 
কামারহাটি যাইবেন। 

ঠাকুরের দক্ষিণেশবরের ঘরের ক্যাম্পখাটাঁট সারাইতে দেওয়া হইয়াছিল । 
সেখাঁনও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাটখানিতে শ্রীষুন্ত রাখাল প্রায় 
শয়ন করিতেন। 

আজ ককিম্তু মঘা নক্ষত্র । যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃফ আগত শাঁনরারে 
বলরামের বাটিতে আবার শৃভাগমন করিবেন । 


চতুর্বিংশ খণ্ড 
দঁক্ষপেম্বরে রাখাল, মান্টার, মাহমাচরণ প্রভাত ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
মশ্বিজ, দ্বিজের [পিতা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ-_সাতৃধণ ও পিডৃঝণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশবর মান্দরে সেই পূবর্পারাঁচিত ঘরে রাখাল, মান্টার প্রভৃতি 
ভন্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা 'তনটা-চাঁরটা। 

ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে । তথাপি সমস্ত দিন কেবল 
ভন্তদের মগ্গলচিন্তা কারতেছেন_-ককিসে তাহারা সংসারে বদ্ধ না হয়_কিসে 
তাহাদের জ্ঞান-ভন্তি লাভ হয়;-_ঈশ্বরলাভ হয়। - 

দশ-বারো দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কাঁলকাতায় শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বসুর বাটাতে ঠাকুরদের ছাঁব দেখিতে আসিয়া বলরাম প্রভাতি অন্যান্য 
ভক্তদের বাড়ী শুভাগমন কারয়াছিলেন। 

শ্রীযন্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া €কিছাঁদন বাড়ীতে ছিলেন £ 
আজকাল তান, লাটদ, হারশ ও রামলাল, ঠাকুরের কাছে আছেন। 

্রীত্রীমা কয়েক মাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শভাগমন 
করিয়াছেন! [তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণ আ'সয়া কয়েক দিন 
তাঁহার কাছে আছেন। 

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্িবজর পিতা ও ভাইরা, মান্টার প্রভাতি বাঁসয়া 
'আছেন। আজ ৯ই আগন্ট, ১৮৮৫ খুঃ। 

দিবজর বয়ম ষোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরলোকপ্রাস্তর পর 
পিতা দ্বিতীয় সংসার কাঁরয়াছেন। 'দ্বজ-_ম্াম্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের 
কাছে আসেন; -কিল্তু তাহার গিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট। 

দ্বজর পিতা অনেক দিন ধারয়া ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে আসবেন 
বাঁলয়াছিলেন। তাই আজ আঁসয়াছেন। কাঁলিকাতায় সওদাগরী আঁফসের 
তান একজন কর্মচারী- ম্যানেজার। শৃহন্দু কলেজে ডি-এল 'রিচার্ডসনের, 
কাছে পাঁড়য়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতাঁ পাশ কাঁরয়াঁছলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর পিতার প্রাতি) আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে. 
গকছু মনে করবে না। 

“আমি বাল. চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পারেশ্রম 
ক'রে যাঁদ কেউ সোণা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে- বাক্সের ভিতরও, 
ব্রাখতে পারে. জলের ভিতরও রাখতে পারে--সোণার কিছ হয় না! 


ধাঁক্ষিশেশবর-মান্দরে--রাখাজ, দান্টার, মাহদাচরখ প্রড়ীত ভত্তসঙ্গে ২৩৬ 


“আম বাল, অনাসন্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা. 
তা হ'লে হাতকে আঠা লাগবে না। 

“কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মালন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ. 
করে তবে সংসারে থাকতে হয়। 

“শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নম্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর. 
রাখলে আর কোন গোল থাকে না।» 

দবজর 'পিতা- আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১ আপান যে এদের বকেন-টকেন, তার মানে বুঝেছি! 
আপান ভয় দেখান। ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে-তুই তো বড় বোকা! তোকে 
কামড়াতেই আম বারণ করোছলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ কার নাই। 
তুই যাঁদ ফোঁস কর[তিস্‌ "তা হ'লে তোর শবুরা তোকে মারতে পারত না। 
আপান ছেলেদের বকেন-ঝকেন সে কেবল ফোঁস করেন। 

দিবজর পিতা হাসিতেছেন। 

“ভাল ছেলে হওয়া পিতার পণ্যের চিহ। যদি পুজ্করিণীতে ভাল জল 
হয়-সোঁট পজ্কারণীর মালকের পণ্যের চিহত। 

“ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছ তফাৎ নয়। তুমি 
একর্‌পে ছেলে হয়েছ। একর্‌পে তুমি বিষয়ী, আঁফসের কাজ করছো, সংসারে 
ভোগ করছো ;_ আর একরূপে তুমিই ভন্ত হয়েছ- তোমার সন্তানরূপে। শুনে” 
ছিলাম, আপাঁন খুব ঘোর বিষয়ী। তা তনয়! সেহাস্যেট এ সব ত আপান 
জানেন। .তবে আপনি নাক আট টে, এতেও হহ 'দয়ে যাচ্ছেন।। 

দবজর পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন। 

“এখানে এলে, আপনি কি বস্তু তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় 
বস্তু! বাপ-মাকে ফিক দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে! 


[ পৃর্বকথা-_বন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মা-র জন্য চিন্তা] 


“মানুষের অনেকগ্ীল খণ আছে । 'শিতৃ-কণ, দেব-ধাশ, ঘধি-্ণ । এছাড়া 
আবার মাতৃখণ আছে। আবার পাঁরবায়ের মচবন্ধেও- খণ আছে- প্রাতপালন. 
করতে হবে। সতাঁ হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছ সংস্থান করে যেতে হয়।, 

“আম মা-র জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা: 
দক্ষিণে*বরে কালীবাড়তে আছেন, অমনি আর বন্ন্দাবনেও মন টিকল না। 

«“আ'মি এদের বাল, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ ।- সংসার' 
ছাড়তে বাল না;_ এও কর, ও-ও কর।” 

শিতা- আম বলি, পড়াশুনা ত চাই,_আপনার এখানে আসতে বারণ করি 
না। তবে ছেলেদের সঞ্চে ইয়ারাক দিয়ে-সময় না কাটে। 


হ৩৬ টরী্ীয়ামকৃফকথানত--৪র্ঘ ভাগ [1১৮৮৫ ৯ই আগজ্ট 


শ্রীরামকৃফ-_এর (দ্বিজর) অবশ্য সংস্কার 'ছিল।_ এ দুই ভায়ের হ'ল না 
কন 2 আর এরই বা হ'ল কেন? 

“জোর করে আপাঁন ফি বারণ করতে পারবেন? যার যা সেংস্কার) আছে 
"ভাই হবে।” 

পিতা-_হাঁ, তা বটে। 

প৮১-১৭-পবজীনুিনিসিনি জরিরযাদা বালা রনী 
কথা কাঁহতে কাঁহতে এক-একবার তাঁহার গায়ে_হাত দিতেছেন। 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাল্টার প্রভাঁতিকে বালতেছেন, “এদের সব ঠাকুর 
দেখিয়ে আনো-আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম ।৮ 

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। 1দ্বজর পিতাকে বলিলেন, “এরা একট: 
সথাবে; মিম্টমূখ করতে হয়| 

দ্বজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন কাঁরয়া বাগানে একট: 
বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ভূপেন, 
দ্বজ. মাস্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কাঁহতেছেন। ক্লীড়াচ্ছলে ভূপেন 
ও মাম্টারের পঠে চাপড় মারিলেন। দ্বজকে সহাস্যে বালতেছেন,_“তোর 
বাপকে কেমন বল্লাম ।” 

সন্ধ্যার পর 'দ্বিজর পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই 
শবদায লইবেন। 

'দ্বজের 'পতার গরম বোধ হইয়াছে_ঠাকুব নিজে হাতে কাঁরয়া পাখা 

তছেন। 


পিতা বিদায় লইলেন_ ঠাকুর নিজে উঠিষা দাঁড়াইলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর মুন্তকণ্ঠ- শ্রীরামকৃঞ্ কি সিম্ধপরুষ না অবতার 2 


ব্লান্ি আটটা হইয়াছে । ঠাকুব মাহমাচরণেব সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। ঘরে 
বাখাল, মান্টার. মাহমাচবণের দু একাঁট সঙ্গী, আছেন। 
মাহমাচরণ আজ রান্রে থাঁকিবেন। 
শ্রীরামকৃফ- আচ্ছা, কেদাবকে কেমন দেখছো” দুধ দেখেছে না খেয়েছে 2 
মাহমা_হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন। 
শ্রীরামরুক-নিত্যগোপাল 2 
অহিমা-_ খুব !- বেশ অবস্থা । 
ল্রীরামকৃষফ-_হাঁ। আচ্ছা, গারশ ঘোষ কেমন হয়েছে? 
অহিমা- বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদা । 


ছাকণেশ্যর-আল্দরে-্রাখাল, মান্টার, মাহুমাচরণ প্রভাতি ভত্তলঙ্গে ২৩৭, 


শ্রীরামকৃষ_ নরেন্দ্র 

মাহমা-আম পনর বংসর আগে যা ছিলুম এ তাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেন? কেমন সরল ? 

মাহমা-_ হাঁ, খুব সরল। 

শত্রীরামকৃফ-াঠক বলেছ। চন্তা করতে করতে) আর কে আছে 2 

“যে সব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের- দুপট 'জানস জানলেই হ'ল। 
তা হলে আর বেশী সাধন ভজন করতে হবে না। প্রথম, আম কে-তার পর, 
ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ । 

“যারা অন্তরঙ্গ, তাদের ম্যান্ত ছবে না। বায়কোণে আর একবার (আমার), 
দেহ হবে। 

“ছোকরাদের দেখে আম্মার প্রাণ শশতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, 
মামলা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে-কামনীকাণ্ঞন গনরে রয়েছে-তাদের দেখলে 
কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন কারে থাক 1” 

মহিমাচরণ শাস্ত হইতে ম্লদোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন-আর 
তন্ত্রোন্ত ভূচরী খেচরা শাম্ভবন প্রভাতি নানা মুদ্রার কথা বাঁলতেছেন। 


[ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধ_ খট্‌চক্লতেদ- যোগতর্ত- কুণ্ডলিনণ ] 


ব্রারামকু্-_আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখীর মত উড়ে, 
বেড়ায়, এই বুকম কেউ কেউ বলে। 

“হষীকেশ সাধ; এসোছল। সে বল্লে যে, সমাধ পাঁচ প্রকার_তা তোমার 
সবই হয় দেখাছি। 'পপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কাঁপবত, পাঁক্ষবৎ, তির গৃবৎ। 

“কখনও বায়ু উঠে 'প*পড়ের মত শিড় শিড় করে কখনও সমাধি অবস্থায় 
ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে! 

“কখনও পাশ ফিরে রয়োছি, মহাবায়ঢু বানবের ন্যায় আমায় ঠেলে_ আমোদ 
করে। আমি চুপ করে থাঁক। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে 
সহত্্রারে উঠে যায়! তাই ত 'তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। 

“আবার কখনও পাখীর মত এ জল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল, 
_মহাবায়ু উঠতে থাকে ! যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত 
মূলাধার থেকে স্বাধিন্ঠান, স্বাঁধিন্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ কমে মাথায় উতে। 

“কখনও বা মহাবায়ু ির্যক গাঁততে চলে-একে বেকে! এরুপ চলে 
চলে শেবে মাথায় এলে সমাধি হয়। 


[পূর্বকথা-_২২। ২৩ বছরে প্রথম উল্সাদ ১৮৫৮ খৃঃ-টচক্ত ভেদ ] 


“কুলকুস্ডাঁলনশী না জাগলে চৈতন্য হয় না। 
“মুলাধারে কুলকুণ্ডাঁলনী। চৈতন্য হলে তিনি সষ্ম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে- 


২৩৮ শ্রীত্রীরানক্কথামৃত--৪থ* ভাগ 1১৮৮৫, ৯ই আঙন্ট 


স্বাধীজ্ঞান, মাঁণপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। 
“এরই নাম মহাবায়ূর গাঁত-তবেই শেষে মাধ হয়। ] 

“শুধু প্রাথ পড়লে চৈতন্য হয় না--তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে 
কুলকুণ্ডাঁলনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা !-তাতে কি হবে! 

“এই অবস্থা যখন হ'লো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে 'দিলে-কির্প 
-কুলকুণ্ডাঁলনীশান্ত জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুঁল ফুটে যেতে লাগলো, 
আর সমাধ হ'লো। এ আত গৃহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ, 
তেইশ বছরের ছোকরা, সুষ্ম্না নাড়ীর (ভিতর গিয়ে জিহবা দিয়ে যোনির্প 
পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গৃহ্য, িঙ্গ, নাভ। চতুর্দল, বড়দল, 
দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল-উধ্বমুখ হল! 

“হৃদয়ে যখন এলো-বেশ মনে পড়ছে- জিহবা দিয়ে রমণ করবার পর 
ক্বাদশদল অধোমহখ পদ্ম উধর্যমখ হলো, আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর 
কন্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে 'দ্বদল। শেষে, সহদল পদ্ম প্রস্ফূটিত হলো! 
সেই অবধি আমার এই অবস্থা । 


তৃতৃবন্ন পরিচ্ছেদ 
পূবকথা- ঠাকুর ম্ন্তকণ্ঠ-ঠাকুব িদ্ধপ্যরূষ না অবতার 2 


[ঈশ্বরের সঙ্গে কথা- মাম্নাদর্শন-_-ভস্ত আসবার অগ্রে তাদের দর্শন-_ কেশব 
সেনকে ভাবাবেশে দর্শন- অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র--ও কেদার- প্রথম 
উদ্মাদে জ্যোশিম্য় দেহ--বাবার স্বপ্ন- ন্যাংটা ও তিন দিনে সমাধি মথুরের 
১৪ বৎসর নেৰবা ১৮৫৮-৭১- কুঠীর উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা-_-আবিরত 
সমাধ। সব রকম সাধন ।] 

ঠাকুর এই কথা বাঁলতে বাঁলতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মাহমাচরণের 
নিকট বাঁসলেন। কাছে মাম্টার ও আরও দু একটি ভন্ত। ঘরে রাখ্যলও 
আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মেহিমার প্রীতি)_আপনাকে অনেকাঁদন বলবার ইচ্ছা ছিল পারি 
.নাই- আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। | 

«আমার যা অবস্থা-আপাঁন বলেন, সাধন করলেই ও রকম হয়, তা নয়। 
এতে (আমাতে) কিছ বিশেষ আছে। 

মাম্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুর কি বাঁলবেন উৎসুক 
হইয়া শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্২-কথা কয়েছে' শুধ দর্শন নয়-কথ্য কয়েছে। বঠুতলায় 
"দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে-তার পর কত হাসি! খেলার ছলে 
আঙ্গুল মটকান হলো। তার পর কথা ।-কথা কয়েছে! 


ফাক্ষণেশ্যর-মান্দরে-াখল, নাহ্টার, নাঁহমাচরণ প্ুস্ভাত ভন্তদ্গে ২৩৯ 


“তন দিন করে কে'দেছি, আর বেদ পুরাণ তন্--এ নব শান্দ্রে ক আছে 
-(তান) সব দোখয়ে দিয়েছেন! 


“্মহামায়ার মায়া যে কি, তা একাদন দেখালে ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতঃ 
ক্রমে কমে বাড়ুতে লাগলো! আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো! 

“আবার দেখালে, যেন মস্ত দীঘ, পানায় ঢাকা! হাওয়াতে পানা একট: 
-সরে গেল,অমনি জল দেখা গেল। কিল্তু দেখতে দেখতে চার 1দক্কার 
পানা নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফে্লে। দেখালে, এ জল, যেন 
সাচ্চদানন্দ, আর পানা যেন মায়া । মায়ার দরুন সাঁচ্চদানন্দকে দেখা যায় না 
'যাঁদও এক একবার চাঁকতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে । 


পকরুপ লোক ভেন্ত), এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়? 
বটতলা থেকে বকুলতলা পযন্ত চৈত্রন্মদেবের সঙ্করর্তনের দল দেখালে । 


তাতে বলরামকে দেখুলম-না হলে শির এ সব দেবে কে! আর একে 
'দেখোছলাম। 


[শ্রীরামকৃফ, কেশব সেন ও তাঁহার দমাজে হরিনাম ও গায়ের নাম প্রবেশ) 


. “কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় 
দেখলাম, কেশব সেন' আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সামনে বসে 
রয়েছে! কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়ূর তার পাখা 'বি্ত্ার করে বসে 
রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমাঁণ। ওট 
'রজোগ্‌ণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে--ইনি কি বলছেন, তোমরা সব 
-শোনো"। মাকে বল্লাম, মা এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কেন। তার পর 
মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হারনাম আর 
মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে 
কিন্তু আদ সমাজে গেল না। 


(নিজেকে দেখাইয়া) “এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল 
সেন ব'লে একটি ছেলে আসতো-_অনেক দন হা'ল। এর ভিতর যান আছেন 
গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, তোমার এখন দেরী 
আছে। আমি এঁহিকদের সঙ্গে থাকতে পারাছি না,_তারপর 'বাই' বলে 
বাড়ী চলে গেল। তার পর শন্লাম দেহত্যাগ করেছে । সেই বোধ হয় 
ধুনত্যগোপাল। 


«“আচ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন দর্শন। তার [ভিতর 
“দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার ছুনী, আর আর অনেক 
সাকারবাদী ভন্ত! বেড়ার আর এক ধারে টকটকে জাল সুরকশর কাঁড়র মত 
এজেতাতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র! সমাধিস্থ! 


২৪০ জীতীরাদকুফকথামৃত-:৪থ" ভাগ [ ১৮৮৫, ৯ই আগম্ট 


প্যানস্থ দেখে ব্লুম এও নরেন্দ্র” একটু চোখ চাইলে 1” বুঝলুম ওই 
একরুপে 'সমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে! তখন বল্লাম 'মা, ওকে মায়ায় 
বদ্ধ কর।--তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ ররবে। কেদার সাকারবাদী, 
উ"ক মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো । 

“তাই ভাব এর (নজ্জের) ভিতর মা স্বয়ং ভন্ত লরে লীলা করছেন । যখন 
প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জবল জল করতো । বুক 
লাল হয়ে যেতো! তখন বল্লুম “মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও, 
চুকে যাও! তাই এখন এই হীন দেহ। 

“তা না হলে লোকে জবালাতন করতো । লোকের ভিড় লেগে যেতো- 
সৈর্প জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে । এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা 
পালায়_ যারা শ্যম্বভন্ত তারাই কেবল থাকবে । এই ব্যারাম হয়েছে কেন? 
এর মানে এ । যাদের সকাম ভর্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যষাবে। 

“সাধ ছিল- মাকে বলোছিলাম, “মা, ভন্তের রাজা হব! 

“আবার মনে উঠলো, “যে আন্তারক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আঙদতেই 
হবে! আসতেই হবে দ্যাখো, তাই হচ্ছে-সেই সব লোকই আসছে। 

“এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো! বাপ গয়াতে স্ব্নে 
দেখেছিলেন, রঘনবীর বলছেন, 'আঁম তোমার ছেলে হব॥ 

«এর 'ভতরে 'তার্নই আছেন। কামিনীকাণ্চন ত্যাগ! এাঁক আমার কর্ম! 
স্তলীসম্ভোগ স্বপনেও হোলো না! 

“ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবশীতলায় 
এ সমাঁধ অবস্থা দেখে সে হতব্দ্ধ হয়ে বলছে, আরে এ কেয়া রে£ পরে 
সে বুঝতে পারলে_এর ভিতর কে আছে। তখন আমার বলে, "তুমি আমায় 
ছেড়ে দাও! ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্ধা হয়ে গেল;--আমি সেই অবস্থায় 
বল্লাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই? 

“তখন রাত দিন তার কাছে! কেবল বেদান্ত! বামনী বলতো, 'বাবা, 
বেদান্ত শুনো না!_ওতে ভান্তর হানি হবে। 

“মাকে যাই বল্লাম 'মা, এ দেহ' রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে 
কেমন করে থাকবো !_একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও! তাই সেজোবাব্‌ চোদ্দ 
বংসর ধরে সেবা করলে! 

«এব গভতর 'যাঁন আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত 
আসবে। যাই দেখি শগৌরাত্গরুপ সামনে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি 
গৌরভন্ত আসছে। যাঁদ শান্ত আসে, তা হলে শান্তর্প.- কালীর্প-্র্শনি হয় 

“কুঠর উপর থেকে আরাতির সময় চে'চাতাম, "ওরে, তোরা কে কোথা 
আছিস আমন ।' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জটছে! 


দাক্ষণেশ্বর-মন্দিরে-_রাখাল, মাষ্টার, মাঁহমাচরণ প্রভাতি ভন্তসত্গে ২৪১ 

“এর ভিতর 'তাঁন নিজে রয়েছেন-যেন 'নিজে থেকে এই সব ভস্ত লয়ে 
কাজ করছেন। 

“এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন- এর কুম্ভক 
আপান হয়ঃ আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও 
বেশী! কি আশ্চর্য! 

“সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে-সজ্ঞানযোগ, ভান্তযোগ, কমযোগ। 
হঠযোগ পযন্ত আয়ু বাড়াবার জন্য! এর ভিতর একজন আছে। তানা 
হলে সমাধির পর ভান্ত ভন্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার 'সং বলতো, 
“সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দোঁখ নাই।- তুমিই নানক? 


| পূর্বকথা- কেশব প্রতাপ ও কুক্‌ সঙ্গে জাহাজে ১৮৮১] 


“চার দিকে হক লোক- চারদিকে কামিনীকাণ্চটন_এতোর ভিতর থেকে 
এমন অবস্থা !_ সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রতাপ রব্রোক্ষসমাজের 
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার)--কুক সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা 
(সমাধি-অবস্থা) দেখে বলে, “বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে! 

রাখাল, মাল্টার প্রভাতি অবাক্‌ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম্খ হইতে 
এই সকল আশ্চর্য কথা শুনিতেছেন। 

মাহমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝলেন ১ এই সমস্ত কথা শনয়াও 
তানি বাঁলভেছেন,_“আজ্ঞা, আপনার প্রারত্ধবশতঃ এরূপ সব হয়েছে ।” তাহার 
মনের ভাব, ঠাকুর একটি সাধু বা ভন্ত। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া 
বাঁলতেছেন, 'হাঁ, প্রান্তন! যেন বাবুর অনেক বাড়শ আছে-এখানে একটঃ 
বৈএকখানা ৷ ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা |” * 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
নাঁহমাচরণের ব্রঙ্গচক্র- পর্বকথা- তোতাপুরীর উপদে*। 
[ ্বণ্নে দর্শন কি কম 2, নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ] 


রাত নয়টা হইল । ঠাকুর ছোট খার্টাটতে বসিয়া আছেন। মহহিমাচরণের সা 

_ঘরে ঠাকুর থাকিবেন- ব্রক্ষচক্র রচনা কারবেন। তিনি রাখাল, মাষ্টার, 

কিশোরী ও আর দু একটি ভন্তকে লইয়া মেজেতে চক্র কারলেন। সকলকে 

ধ্যান করিতে বাঁললেন। ব্লাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া আসয়া 

মিরা জারা ররালা বল হারাল রাখালের, ভাব সম্বরণ 
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এসি 


রাত একটা হইবে। আজ কৃষণপক্ষের চতুর্দশশ তাঁথ। চতুর্দকে 'নাঁবড় 
অন্ধকার। দু একটি ভভন্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইভেছেন॥ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাঁহরে আসলেন ও ভভ্তদের 
বলিতেছেন, ন্যাংটা বলতো, 'এই সময়ে_এই গভনর রান্রে--অনাহত শব্দ 
শোনা যায়।, 

শেষ রান্রে মাহমাচরণ ও মান্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শুইয়া আছেন। 
রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন। | 
পাদচারণ কারতেছেন। 

প্রত্যষ হইল। ঠাকুর মার নাম কাঁরতেছেন। পাঁশ্চমের বারান্দায় "গিয়া 
গঙ্গা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থত দেবদেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া 
নমস্কার কাঁরলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাঁদ কারিয়া শ্রাতঃকৃত্য 
কাঁরতে গেলেন। রর 

ঠাকুর পণ্ঠবটীঁতে একটি ভস্তসঙ্গে কথা কাহতেছেন। তান স্বপ্নে 
চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াঁছলেন। 

প্রীরামকৃ্ণ ভোবাবিম্ট হইয়া)_আহা! আহা! 

ভক্ত--আজ্ঞা, ও স্বপনে। 

শ্রীরামকৃফ২ স্বপন ক কম! 

ঠাকুত্ের চক্ষে জল। গন গদ স্বর! 

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শ্ানয়া বাঁলতেছেন--তা 
আশ্চর্য কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে? 

মাহমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন কাঁরয়া, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
খদকের শিবের মান্দিরে গিয়া, নিজনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ কাঁব্রতেছেন। 

বেলা আটটা হইয়াছে। ম।ণ গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। 
শোকাতুরা ব্রাহ্গণীও দর্শন কারভে আসয়াছেন। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ কব্রোহ্ষণীর প্রাতি১_একে কিছ: প্রসাদ খেতে দাও তো গা, লদাচ 
টুচি। তাকের উপর আছে। 

ব্রাহ্মণী-_ আপাঁন আগে খান। তার পর ডীঁন প্রসাদ পাবেন। 

শ্রীরামকফ__তুমি আগে জগন্নাথের আটকে খাও, তারপর প্রসাদ। 

প্রসাদ পাইয়া মাঁণ ?শবমান্দিরে শিব দর্শন করিয়া গাকুরের কাছে আবার 
আসলেন ও প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)_-তুমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে। 


পশ্টাবংশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশবর মান্দরে রাখাল, মান্টার, পণ্ডিত 
শ্যামাপদ প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পাবিচ্ছেদ 
সমাধিমান্দরে- পাঁণ্ডত শ্যামাপদের প্রাতি কৃপা 


শ্রীরামকুষ দু একটি ভন্তসঙ্গে ঘরে বাঁসয়া আছেন। অপরাহ্া পঁচিটা; 
বৃহস্পাঁতবার, ২৭শে আগম্ট, ১৮৮৫; (১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্কাদ্বতীয়া)। 

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাঁপ ভন্তেরা কেহ আসলে 
শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয় ত সমস্ত দন তাহাদের লইয়া কথা 
কাঁহতেছেন_ কখনও বা গান কারতেছেন। 

শ্রীযুক্ত মধ; ডান্তার প্রায় নৌকায় কারয়া আসেন-শাকুরের চাকৎসার জন্য 
'ভন্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ভান্তার যাহাতে প্রত্যহ আঁসয়া দেখেন, 
এই. তাঁহাদের ইচ্ছা। মাম্টার ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, “টান বহদশন” লোক, 
উাঁন রোজ দেখলে ভাল হয়।: 

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভভ্রাচার্য আয়া ঠাকুরকে দর্শন কারলেন। ইহার 
নিবাস অটিপুর গ্রামে। সন্খ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পাঁণ্ডিত সন্ধ্যা কারতে 
যাই", বাঁলয়া গঙ্গাতীরে চাঁদননীর ঘাটে গমন কাঁরলেন। 

সন্ধ্যা করিতে কাঁরতে পন্ডত কি আশ্চর্য দর্শন কাঁরলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত 
হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বাঁসলেন। ঠাকুর মা'র নাম ও চিন্তার 
পর নিজের আসনেই বাসয়া আছেন। পাপোশের উপর মাঙ্টার। রাখাল, 
লাট: প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাতি, পাশ্ডিতকে দেখাইয়া)_ইনি একজন বেশ 
লোক। পেশ্ডিতের প্রাতি) 'নোতি' 'নোত” করে যেখানে মনের শান্ত হয়, 
হসইখানেই তিনি । 


[ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ--“সমাধিমচ্দিরে" ] 


“সাত দেউঁড়র পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়তে গিয়ে দেখে যে একজন 
'এশবর্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন; খুব জাঁকজমক! 
রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে এই কি রাজা 2 
সঙ্গ ঈষৎ হেসে বল্লে, 'নাগ। 


২৪৪ হ্রীরাঘকষ্ষকথামৃত--৪র্ ভাগ (১৮৬৫, ২৭শে আগস্ট 


পদবতাঁয় দেউঁড় আর অন্যান্য দেউাঁড়তেও এরুপ বল্লে। দ্যাখে, যত 
এগিয়ে যায়, ততই এমবর্ধ! আর জাঁকজমক! সাত দেউীড় পার হয়ে যখন 
দেখলে তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার অতুল এম্বর্য দর্শন 
করে অবাক্‌ হয়ে দাঁড়য়ে রইলো ।- বুঝলে এই রাজা ।-এ 'ব্ষয়ে আর কোন 
সন্দেহ নাই।” ৃ 


[ ঈশ্বর, মায়া, জীবজগৎ-_অধ্যাত্ম রামায়ণ__যমলাঙ্জ্নের স্তব ) 


পন্ডিত- মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়। 
গ্রারামকৃষ্*-_তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার দ্যাখে, এই মায়া জীবজগৎ 
তানই হয়েছেন। এই সংসার ধোকার টাটী- স্বপ্নবৎ-এই বোধ হয়, যখন 
'নেোতি' “নোতি' গবচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার 'এই সংসার মজার 
কুটী!' 
“শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পাঁণ্ডতেরা কেবল বিচার করে।” 
4 পন্দিত- আমায় কেউ পন্ডিত বল্লে ঘৃণা হয়। 
শ্রীরামকৃষ্এীট তাঁর কৃপা! পাঁণ্ডতেত্রা রেবল বাচার করে। কিন্ত 
কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে । সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে 
-নারায়ণই সব হয়েছেন । 
পণ্ডিত নারায়ণের স্তর শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর। 
পণ্ডিত- সর্বভূতষ্থমাত্মানং সর্বভূতান ঢাত্মান। 
ঈকষতে যোগয্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনও ॥ 
শ্রীরামকৃষ্+ং আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা ভাছে 2 
গণ্ডিত-_আজ্ঞে হাঁ, একটু দেখা আছে। 
শ্রীরামকৃক-_ওতে জ্ঞান ভান্ত পাঁরপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব» 
সব ভন্তিতে পারপূর্ণ। 
“তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বৃদ্ধি থেকে অনেক দূর 1” 
পাণ্ডিত-_ যেখানে বিষয়বৃদ্ধি, 'তান 'সুদূরম্‌”-আর যেখানে তা নাই, 
সেখানে তিনি 'অপূরম্ঃ। উত্তরপাড়ার এক জামদার মুখুষ্যেকে দেখে এলাম . 
বয়স হয়েছে-কেবল নভেলের গল্প শুনছেন! 
শ্রীরামকৃষ্- অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জঈব জগৎ! 
পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলাজ্জ্নের এই ভাবের স্তব শ্রীমদভাগবত 
দশম স্কন্ধ, হইতে আবাত্ত কাঁরতেছেন_ 
কৃষণ। কৃষ্ণ! মহাযোগংস্তবমাদাঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্ন্তাব্ন্তমিদং 'বিশ্বং রৃপং তে ব্রাহ্গণা বিদুঃ ॥ 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাস্মোন্দ্রিয়েশবরঃ। 


দাক্ষণেশ্বর-মন্দিরে--যীশৃখূম্ট কথাপ্রেসঙ্গে ২৪৫ 


ত্বমেব কালো ভগবান 'বষ্ুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥ 
ত্বং মহান্‌ প্রকৃতিঃ সুক্ষন্া রজঃসত্ৃতমোময়ী । 


ত্বমেব পুরুষোহ্ধ্যক্ষঃ সর্কক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ 
[শ্রীরামকৃষ্ণ পমাধিস্থ-_'আন্তারক ধ্যান জপ করলে আসতেই" হবে] 


ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধজ্থ! দাঁড়াইয়াছেন। পাণ্ডত বাঁসয়া। পাশ্ডতের 
«কোলে ও বক্ষে একট চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসতেছেন। 

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বাঁলতেছেন, 'গ্রো চৈতন্যং দোহা ।' ঠাকুর ছোট 
'তন্তার কাছে পূূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। 

পণ্ডিত ঘর হইতে চাঁলয়া গেলে ঠাকুর মাম্টারকে বাঁলতেছেন,আম যা 
বাল মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে তাদের এখানে আসতেই 
হবে। 

রাত দশটা হইল। ঠাকুর একট সামান্য সুজির পায়স খাইয়া শয়ন 
কারতাছেন। মাঁণকে বাঁজতেছেব, “পায়ে হাতটা বাঁলয়ে দাও ত।” 

কিয়ংক্ষণ পরে গারে ও বক্ষঃ্দথলে হাত বুলাইয়া দিতে বাঁলতেছেন। 

লামান্য নিদ্রার পর মাথতে বাল্ভেছেন, “তুমি শোওগে দেশি একলা 
থাকলে যাঁদ ঘুম হয়।» ঠাকুর রামলালকে বাঁলতেছেন, “বরের ভিতরে ইনি 
(মণি) আর রাখাল শু'লে হয়।” 


দ্বিতণয় পাঁরচ্ছেদ 
এাকুর জীরলেকুফ। ও যশখ্্টি 00505 (17115) 


প্রত্যাষ হইল। ঠাকুর গাত্রোখান করিয়া মার চিল্তা কাঁরতেছেন। অস্নস্থ 
হওয়াতে তত্তেরা শ্ীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া বাঁসয়াছেন। মাঁণকে 
বাঁলতেছ্ছেন, আচ্ছা, রোগ কেন হলো? 

সণি-আজ্ঞা, মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না। তারা 
দেখেছে যে. এই দেহের এত অসুখ, তবুও আপানি ঈশ্বর বই আর কিছুই 
জানেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -বলরামও বললে, 'আপনারই এই, তা হলে আমাদের 
আর হবে না কেন 2, 

“সীতার শোকে রাম ধনুক তুল্‌তে না পারাতে লক্ষন্নণ আশ্চর্য হয়ে গেল। 
শুকন্ত পণ্চডুতের ফাঁদে ব্রহ্ম পরে কাঁদে ।” 
*. মাঁণ_ভন্তের দু ুঃখ দেখে যাশুখষ্টও অন্য লোকের মত কেদেছিলেন। 


২৪৬ শ্রীত্ীরামকফকথামৃত--৪থ ভাগ: [ ১৮৮৫, ২৮শে আগম্ট 


শ্রীরামকৃষ২_কি হয়েছিল ? ৰ 

মণ ম্ার্থা, মেরী দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস ভাই--তিন জনই যাঁশু- 
খুস্টের ভন্ত। ল্যাজেরাসের মতত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়ীতে আসাছলেন। পথে 
একজন ভগ্নী (মের), দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 

প্রভূ, তুমি যাঁদ আসতে, তা হলে সে মরতো না।, যীশু তার কান্না দেখে 
টন 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও পিম্ধাই 107:20169 


“তার পর তান গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অমান 
ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো? 

শ্রীরামকৃষ্ আমার 'কন্তু উগুনো হয় না। 

মণি-সে আপাঁন করেন না-ইচ্ছা করে। ও স্ব নিদ্ধাই, তাই আপান 
করেন না। ও সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে_ শুদ্ধা ভাঁন্তর 'দকে 
মন যাবে না। তাই আপাঁন করেন না। 

“আপনার সঙ্গে যীশুখৃষ্টের অনেক মেলে!” 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে১_আর কি ?ক মেলে? 

মাঁণ আপাঁন ভন্তদের উপবাস করতে কি অন্য কোন কঠোর করতে 
বলেন না- খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যাঁশুখ্‌ষ্টের শিষ্যেরা 
রাঁববারে নিয়ম্ব না করে খেয়োছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত তারা [তিরস্কার 
করোছল। যীশু বল্লেন..ওরা খাবে, খুব করবে; যতাঁদন বরের সঙ্গে আছে, 
বরযাত্রীরা আনন্দই করবে ।, 

ভ্রীরামকৃষ্+- এর মানে কিঃ 


মাঁণ__অর্থাৎ যতাঁদন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্ছোপাঞঙ্গণণ কেবল 
আনন্দই করবে-কেন নি্রানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন 
তাদের নিরানন্দের দন আসবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আর কিছ মেলে ? 

মণি- আজ্ঞা, আপাঁন যেমন বলেন--ছোকরাদের ভিতর কামিনগ কাণ্ন 
ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,_যেমন' নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা 
যায়। দই পাতা হাঁড়তে রাখলে নষ্ট হতে পারে; 'তাঁনও সেইরুপ বলতেন। 
| _ শ্রীরামকৃফ-ক বলতেন ৪ 
ৰ  মর্ণি-'পুরানো বোতলে নূতন মদ্‌ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে। 
আর 'পুরানো কাপড়ে নূতন তাল দলে শীঘ্র ছিড়ে যায়।, ঃ 
'  “আপাঁন যেমন বলেন, 'মা আর আপাঁন এক' [তিনিও তেমান বলতেন, 'বাবা 
আর আমি এক? ছে 200 0 90552 22৩ 015.) 


দক্ষিণেশবর-মন্দিরে--বশশুখজ্ট কথাপ্রসঙ্গে ২৪৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আর কিছু 2 

মাঁণ-আপনি যেমন বলেন, ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তান শুনবেনই 
শুনবেন।' তিনিও বলতেন, “ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে!” 
(1077০002700 50 51891) 03. ০১০7০ 810০ ০৮). 

শ্ীরামকৃষ্ণ- আচ্ছা, অবতার যাঁদ হয়, তা পূর্ণ না অংশ, না কলা? কেউ 
কেউ বলে পূর্ণ । 

মাঁণ- আজ্ঞা, পূর্ণ অংশ, কলা, ও সব ভাল বুঝতে পারি না। তবে যেমন 
বলেছিলেন এঁটে বেশ বুঝোছ। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক। রর 

শ্রীরামকষ+ কি বল দোঁখ 2 

মাঁণ- প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক-সেই ফাঁকের ভিতর 'দয়ে 
প্রাচীরের ওধারের মা খানিকটা দেখা যাচ্ছে । সেইরূপ আপনার ভিতর 'দিয়ে 
সেই অনন্ত ঈশবর খানিকটা দেখা যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা, দুই তিন ক্লোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে! 

মাঁণ চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান কারয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত, 
হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে। | 

মাঁণ লাটুর কাছে আটকে চাইছেন- শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আটকে ' 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মাঁণকে বাঁলতেছেন, “তুমি ওটা প্রেসাদ খাওয়া) 
কোরো- যারা ভন্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।” 

মাঁপ-আজ্ঞে, আম কাল অবাধ বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের 
আটকে এনোছ-তাই রোজ একাঁট দুটি খাই। 

মণি ভূমিন্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ কাঁরিতেছেন। 
ঠাকুর স্নেহ বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো-আবার ভান্র মাসের 
রৌদ্র বড় খারাপ। 


ঘড়াবংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশবর-মান্দরে জল্মষ্ট্ষশএদবসে ভক্তদঙ্গো 


প্রথম পারচ্ছেদ 


সবোধের আগমন- পূর্ণ, মান্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরেোদ, নিতাই 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপাঁরাচিত ঘরে বিশ্রাম কারতেছেন। রাত আটটা । সোমবার 
১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-য্ঠী, ৩১শে আগম্ট, ১৮৮৫ । 

ঠাকুর অসুস্থ গলায় অসুখের সত্রপাত হইয়াছে । কিন্তু নাশাঁদন এক 
ণচন্তা, গকসে ভত্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের ন্যায় অসুখের জন্য 
কাতর। পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা । আর ভক্তের 
প্রাত স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়। 

দুই দিন হইল-গত শাঁনবার রাত্রে শ্রীষুক্ত পূর্ণ পত্র লাঁথয়াছেন_'আমার 
খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না?" 

ঠাকুর পত্রপাঠ শাানয়া বাঁলয়াছেন,_-“আমার গায়ে রোমা হচ্ছে! এ 
আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখ চিঠিখানা 1” 

পন্রখানি হাতে করে মৃূড়ে টিপে বালতেছেন,-“অন্যর 16ঠি ছহতে পার 
না; এর বেশ ভাল 'চাঠ।” 

সেই রান্রে কটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গারে ঘাম--শয্যা হইতে উঠিয়া 
বাঁলতেছেন,_“আমার বোধ হচ্ছে, এ অসুখ সারবে না)” 

এই কথা শুনিয়া ভন্তেরা সকলেই চিন্তিত হইলেন; 

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা কারবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি 'নভূতে নবতে 
বাস করেন। নবতে 'তাঁন যে আছেন, ভন্তেরা প্রায় কেহ জানতেন না। একাঁট 
ভন্ত স্ত্মলোক ঠেগোলাপ মা) ও কয়াদন নবতে আছেন। তানি ঠাকুরের ঘরে 
প্রায় আসেন ও দর্শন করেন। 

ঠাকুর তাঁহাকে পর 'দিন রাববারে বাঁলতেছেন,__ “তুম অনেক দিন এখানে 
আছ, লোকে 'ক মনে করবে ? বরং দশ দন বাড়ণ 'গয়ে থাক গে ।৮ মাস্টার 
এই সমস্ত কথা শুনিলেন। 

আজ সোমবার । ঠাকুর অসুস্থ রাহয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। 
ঠাকুর ছোট খাটতে পেছন ফারিয়া দাক্ষিণ দিকে শিয়র কাঁরয়া শুইয়া আছেন। 
গঞঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কাঁলকাতা হইতে মাম্টারের সাহত আনিয়াছেন। 'শ্তিনি 
তাঁহার চরণপ্রান্তে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর মাচ্টারের সাঁহত কথা কহিতেছেঁন। 

শ্রীরামকষ্*-_দৃঁটি ছেলে এসেছিল । শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেল (সুবোধ) 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে- জন্মান্টমীদিবসে ভন্তসঙ্গে ২৪৯ 
আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে ক্ষৌরোদ)। বেশ ছেলে; দাট। তাদের 
বল্লাম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে । তুমি একটু 
যত্র কোরো। 

মান্টার- আজ্ঞে হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী। 


[ অসুখের সূত্রপাত--ভগবান্‌ ডাস্তার_-নিতাই ডান্তার ] 


শ্রীরামকৃষ- সোঁদন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিছলো। এ 
অস:খঢা ক হ'ল! 

মাস্টার আন্দ্রে, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করোছি। 
এম-ড পাশ করা । খুব ভাল ডান্তার। 

শ্রীরামকৃফ- কত নেবে ঃ 

মাম্টার_ অন্য জায়গা হ'লে গ্লাঁড় পর্শচশ টাকা নিতো । 

শ্রীরামকৃষ্২--তবে খাক্‌। 

মান্টার__আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো । 

শ্রীরামকৃষ- আচ্ছা এই রকম করে যাঁদ একবার বলো, “দয়া করে তাঁকে 
দেখবেন চলুন ।” এখানকার কথা কিছ শুনে « 

সাম্টার- বোধ হয় শুনেছে । এক রকম কিছু নেবে না বলেছে তবে আমরা 
দেবো: কেন না, তা হ'লে আবার আসবে। 

শ্রীরামকৃষ্₹নিতাইকে (ডান্তার) আনো তো সে বরং ভাল। আর ভাস্তাররা 
এসেই বাকি করুছেঃ কেবল টপে বাঁড়য়ে দেয় । 

রাত নয়টা-ঠাকুর একটু সুজির পায়স খাইতে বসিলেন। 

খাইতে কোন কম্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাহ্টারকে 

তছেন,-“একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো ।” 


[দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
জল্মান্টউনীদিবসে নরেন্দ্র, রাস, গারশ প্রভৃতি ভণ্তপঙ্গো 


শট 
বলরাস, মাত্টার, গোপালের মা, রাখাল, লট; ছোট নরেন, পাঞ্জাবশ সাহৰ, 
নন্গাপাল, কাটোয়ার বৈষন, রাখাল ডাস্তার 


আজ জল্মান্টমী মঙ্জালবার। ১৭ই ভাদ্র; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫1 ঠাকুর 
স্নান কারবেন। একটি ভন্ত তেল মাখাইয়া 'দিতেছেন। ঠাকুর দাঁক্ষিণের বারান্দায় 
বাঁসয়া তেল মাখিতেছেন। ০০৮০০০০০০০০ 
করিলেন । 


২৫০ ভ্রাশ্রারামকঞ্ষকথামত--৪র্থ ভাখ [ ১৮৮৫, ১লা সেপ্টেম্বর 


ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। শরীর অসং্স্থ বাঁলয়া রালাঘরে 
বা বিফুঘরে যাইতে পারলেন না। 


আজ জন্মাষ্টমী রামাঁদ ভত্তেরা ঠাকুরের জনা নববস্ত আঁনয়াছেন। ঠাকুর 
নববস্ঘ পাঁরধান কাঁরয়াছেন_ বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার 
শুদ্ধ অপাপাবন্ধ দেহ নববস্দে শোভা পাইতে লাগ্িল। বস্ত্র পাঁরধান কাঁরয়াই 
তান ঠাকুরদের প্রণাম কাঁরলেন। 

আজ জল্মান্উটমী॥ গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু খাবার কাঁরয়া 
কামারহাঁট হইতে আনিয়াছেন। তান আসিয়া ঠাকুরকে দুঃখ কারতে কাঁরতে 
বাঁলতেছেন, “তুমি ত খাবে না।” 

শ্রীরামকৃফ- এই দ্যাখো, অসুখ হয়েছে। 

গোপালের মা-আমার অদ্ট!_একটু হাতে করো! 

শ্রীরামকৃষ্+_তুমি আশীর্বাদ করো । 

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বাঁলয়া সেবা কারতেন। 

ভন্তেরা মিছরি আ'নয়াছেন। গোপালের মা বাঁলতেছেন, “এ 'মছরি নবতে 
নিয়ে যাই ।” শ্রীরামকঞ্ক বাঁলতেছেন “এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ 
বার চাইবে, এখানেই থাক্‌ 1» 

বেলা এগারটা॥ কলকাতা হইতে ভন্তেরা ক্রমে ক্রমে আসতেছেন। শ্রীযুক্ত 
বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোন্পাল, কাটোয়া হইতে একটি বৈষ্ণব, কলমে 
ক্রমে আসফ্লা জুটিলেন। রাখাল, লাট আজকাল থাকেন। একটি পাঞ্জাবী সাধু 
পণ্চবটীতে কয়াদিন রহিয়াছেন। 


_ ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পণ্চবটীতে বেড়াইতে 
বেড়াইতে বলিতেছেন, “তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয় মাথায়। ওতে 
আর কি হবে লোকে একশিরা-কাটাচ্ছে।” হোস্য)। 

পাঞ্জাবী সাধুঁটি উদ্যানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বালিতেছেন।_ 
“আম ওকে টানি না। ক্তানীর ভাব। দৌখ যেন শুকনো কাঠ!” 

ঘরে ঠাকুর ঠফরিয়াছেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে। 

,  বলরাম_তিানি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বূকে পা দিয়ে ভোবাবেশ) 
হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই। 

শ্বীরামকৃফ"_কি জান, কামিনীকাণ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায় ॥ 
ওর সাঁলসশ করতে হয়, বলেছে । আবার বাড়নর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয় ॥ 
নরেন্দ্রাদির মন ত ছড়ানো নয়-_ওদের ভিতর এখনো কামিনীকাণ্ঠন (টাকে নাই & 
_ পঁকল্তু শ্যোমাপদ) খুব লোক !” 

কাটোয়ার বৈফব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষবটি একট; ট্যারা। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে--জল্সান্টমখদিবদে ভন্তসঙ্গে ২৫৯ 


[ জন্মান্তরের খপন-_ভাঁন্তলাভের জন্যই মানুষজল্ম ] 


বৈষব- মন্শায়, আবার জন্ম কি হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ _গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করবে 
তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার 
হরিণ-জল্ম হয়োছল। 

বৈষ্ণব এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়। 

শ্রীরামকৃষ্-তা জানি না বাপদ। আম নিজের ব্যামো সারাতে পারছি 
না-আবার মলে ক হয়! 


“তুমি যা বলছো এ সব হানব্দান্ধর কথা। ঈশ্বরে কিসে ভন্তি হয়, এই 
চেষ্টা করো। ভান্তলাভের জন্যই মাননষ হয়ে জল্মেছ। বাগানে আম খেতে 
এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ সব খপরে কাজ ক? জল্ম- 
জন্মান্তরের খপর! 


[1গারশ ঘোষ ও অবতারবাদ। কে পাঁবত্র 2 যার [বিশ্বাস ভান্ত] 


শ্রীষ্ন্ত গিরশ ঘোষ দুই একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ী কারয়া আ'সয়া 
উপাস্থত। কিছ পান কারিয়াছেন! কাঁদতে কাঁদতে আঁনতেছেন ও ঠাকুরের 
চরণে মাথা দয়া কাঁদতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগলেন। একজন ভন্তকে 
ডাকিয়া বালতেছেন_-“ওরে একে তামাক খাওয়া” 

গাঁরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় কাঁরয়া বাঁলতেছেন, তুমিই প্‌ণন্রঙ্গ ! 
তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা! 

“বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা করৃতে পেল না! (এই কথাগ্ীল এরুপ 
স্বরে বলিতেছেন যে, দৃ-একাঁট ভন্ত কাঁদতেছেন!) 

“দাও বর ভগগবন্, এক বংসর তোমার সেবা করবো? মস্ত ছড়াছাঁড়-- 
প্রশ্নাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বংসর করবো?” 

শ্রীরামকৃষ্*-এখানকার লোক ভাল নয়-কেউ কিছ বলবে! 

গারশ--তা হবে না, বলো- 

শ্রীরামকৃষ্-আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে যখন যাবো-_ 

শগারশ- না, তা নয়! এইখানে করবো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া)__আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। 
'* ঠাকুরের গলায় অসুখ । 'গারশ আবার কথা কাঁহতেছেন,_“বল আরাম 
হয়ে যাক্‌!_ আচ্ছা, আম ঝাঁড়িয়ে দেবো । কালী! কাল!” 

শ্রীরামকৃষ-_-আমার লাগবে! 


২৪২ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামসৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা সেশ্টেম্বর 


গারশ- ভাল হয়ে যা! (ফ:)। ভাল যাঁদ না হয়ে থাকে তো-যাঁদ আমার 
ও পায়ে কিছ ভান্ত থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে! বল, ভাল হয়ে পেছে। 


শ্রীনামকৃ্ণ (বিরন্ত হইয়া)_যা বাপু, আম ও সব বলতে পার না। রোগ 
'ভাল হবার কথা মাকে বলতে পার না। আচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে। 

গারশ- আমায় ভুলোনো ! তোমার ইচ্ছায়! 

শ্রীরামকৃষ্২- ছি, ও কথা বলতে নাই।. ভন্তবৎ ন চ কৃষ্ণবং। তুমি যা 
ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান--তা বলে ও সব কথা 
বলায় অপরাধ হয়-ও কথা বলতে নাই। 

গিরিশ- বল, ভল হ'য়ে যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে। 

গারিশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বালতেছেন,_ 

“হ্যাগা, এবার রূপ গিয়ে আস নাই কেন গা?» 

কিয়ংক্ষণ পরে আবার বাঁলতেছেন,-এবার বুঝি বাঙ্গলা উদ্ধার ! 

কোন কোন ভক্ত ভাঁবতেছেন, বাঙ্গলা উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার! 


গারশ আবার বাঁলতেছেন, “ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝ্ছো £ 
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন; তাঁদের উদ্ধার করবার জন্য!” 
গ্রাড়োয়ান ভাকিতেছিল। গাঁরশ গাত্রোথান কারয়া তাহার কাছে 
যাইতেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ মাম্টারকে বাঁলতেছেন, “দ্যাখো, কোথায় যায় মারবে 
না তো।” মান্টারও সঙ্গে" সঙ্গ্রে গমন কাঁরলেন। 
। ্িরিশ "আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন--“ভগবন,, 
পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চন্তা না হয়।”» 
শ্রীরামকৃষ্-_তুমি পাঁবি্তর ত আছো ।- তোমার যে বিশ্বাস ভান্ত! তুম ত 
আনন্দে আছ? 
". গারশ- আজ্ঞা, না। মন খারাপ-_অশান্তি-তাই খুব মদ খেলুম। 
িয়ৎক্ষণ পরে রশ আবার বাঁলতেছেন,_-“ভগবন্‌, আশ্চর্য হাঁচ্ছ যে, 
পূর্ণন্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্যা কারাছ যে এই সেবার 
'আধকারী হয়োছি” 
'  গাকুর মধ্যাহের সেবা কারলেন। অসুখ হওয়াতে আত সামান্য একট; 
আহার কারলেন। 
__ ঠাকুরের সর্বদাই ভাবাবস্থা-জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। 
এখন একটা খেলুম-একটু শোবো। তোমরা একটুবাহিরে 
বগয়ে বসো।” 
ঠাকুর একট; "বিশ্রাম কাঁরয়াছেন। ভন্তেরা আবার ঘরে বাঁসয়াছেন। 


রর দাক্ষণেশবর-মান্দরে--জদ্মান্টমশীদবসে ভন্তসঙ্গে ২ ২৫৩ 


[গিরিশ ঘোষ _গরুই ইন্ট-দ্বাবিষ ভন্ত ] 


গিরিশ_ হ্যাঁ গা, গুরু আর ইস্ট ;-গুরু-রুপ্পাট বেশ লাগে ভয় হয় না 
কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-াঁযাঁন ইন্ট, তিনিই গুরুর্ুপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর 
যখন ইস্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে' বলেন-এ শিষ্য) এ তোর ইল্ট)। 
এই কথা বলেই ইন্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় 
না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গরু, কে বা শিষ্য। 'সে বড় কাঠন 
ঠাই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই।, 

একজন ভন্ত- গুরুর মাথা িষ্যের পা। 

দারশ- (আনন্দে) হাঁ। 

নবগোপাল- শোনো মানে! [শিষ্যের মাথাটা গুরুর 'জানস, আর গুরুর 
পা শিষ্যের জিনিস। শুনলে 2 

'শগারশ-_ না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে নাঃ তাই 
শিষ্যের পা। 

নকগাপাল-সে তেমাঁন কচি ছেলে থাকলে ত হয়। 


[ পৃর্বকথা- শিখভন্ত--দ;ই থাক ভন্ত__বানরের ছা ও 'বাল্পর ছা] 


শ্রীরামকৃ্ণ-দ রকম ভন্ত আছে। এক থাকের বাল্পর ছার স্বভাব। সব 
ননর্ভর- মা যা করে। বল্ল ছা কেবল িউ মিউ করে । কোথায় যাবে, কি 
করবে কিছুই জানে না। মা কখন হে*শালে রাখছে-কখন বা বিছানাত্র উপরে 
রাখছে । এরুপ ভন্ত ঈশ্বরকে আমমোস্তারি বেকলমা) দেয়। আমমোস্তাঁর 
দিমে নিশ্চন্ত। 

পশখরা বলোছল- ঈশ্বর দয়াল । আম বল্লাম, তিনি আমাদের মা বাপ, 
'তাঁন আবার দয়ালু কিঃ ছেলেদের জল্ম 'দয়ে বাপ মা লালন-পালন করবে 
নাতো কি বামূন পাড়ার লোকেরা এসে করবে১ এ ভক্তদের ঠিক বিশবাস-_ 
তিনি আপনার মা, আপনার বাপ। 


“আর এক থাক ভন্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা 
নিজ্রে যো সো করে মাকে অকিড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। 
আমার তীর্থ করতে হবে. জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে 
হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো এদের এই ভাব। 

“দুজনেই ভত্ত ভেন্তদের প্রাত)_যত এগোবে, ততই দেখবে 1তানই সব 


দা রে দাতা টিপে ফানি রি নার 
ভান্ত সব দদিচ্ছেন। 


২৫৪.  শ্রীত্রীরামকৃ্ষকথামৃত--৪থ ভাগ  [১৮৮৫, ১লা সেপ্টেম্বর 


[পৃর্বকথা-কেশব দেনকে উপদেশ এগিয়ে পড়ো] 


যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে,_রূপার খাঁন, সোণার 
খাঁন, হরে মাণিক! তাই এাগয়ে পড়। 

“আর থাঁগয়ে পড়” এ কথাই বা বাল কেমন করে!_ সংসারী লোকদের 
বেশী এগোতে গেলে সংসার টউংসার ফক্কা হয়ে যায়! কেশব সেন উপাসনা 
কঁচ্ছিলো, বলে হে ঈশ্বর, তোমার ভন্তিনদতে যেন ডুবে যাই সব হয়ে 
গেলে আম কেশবকে বল্লাম, "ওগো, তুমি ভান্তনদীতে ডুবে যাবে কি করে ? ডুবে 
গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এক কর্ম ক'রো- 
মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো।* সেকলের হাস্য)। 


[বৈফবের 'কলকলানি- ধারণা করো সত্যকথা তপস্যা ] 


কাটোয়ার বৈষব তক কারতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাঁলতেছেন, “তুম 
কলকলা'ন ছাড়। 'ঘ কাঁচা থাকলেই কলকল করে। 

«একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধু পানের 
আনন্দ পেলে আর ভন্ভনান থাকে না। 

“বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবেঃ পশ্ডিতেরা কত 
শ্লোক বলে-শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী!- এই সব। 

পসাদ্ধ সিদ্ধি মুখে বলে দি হবে? কুলকুচো করলেও ছু হবে না। 
পেটে ঢুকুতে হবে! তবে নেশা হবে। ঈশবরকে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে 
না ডাকলে, এ সব কথা ধারণা হয় না। ৃ 

ডান্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আঁসয়াছেন। 'তাঁন ব্যস্ত হইজ্না 
বল্তেছেন_-“এসো গো বসো।” বৈষবের সহিত কথা চলতে লাগল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ আর মানহ*স। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহঠস ! 
চৈতন্য না হ'লে বৃথা মানূঘ জন্ম! 


[পূর্বকথা-_কামারপনকুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী] 


“আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু দশ 
ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পাজ্কী করে আনে কেন-ধার্মক সত্যবাদী 
'দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না। 

“সত্য কথা কলির তপন্যা। 'সত্যকথা, অধাীনতা, পরস্তী মাতৃসমান ।, 

ঠাকুর বালকের মত ডান্তারকে বাঁলতেছেন--“বাবু আমার এটা ভাল করে 
দাও |” 

ডান্তার আমি ভাল করবো? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)--ডান্তার নারায়ণ। আম সব মানি। 


- 1? দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে- শ্রীভগবান রুদ্র, মি প্রভাতি ভন্তসঞ্ষে ২৫৫ 


[ ি০০017011190101) ০6 766 ৮11] 2150 (৮০০৩ ₹৬1])--০1£ 
[10০7 270 [5০০55/0- ঈশ্বরই মাহ্‌ত নারায়ণ ] 


“যাঁদ বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয়, তা আম মাহ;ত 
নারায়ণও মানি। [ ১ম ভাগ-_-১ম থণ্ড। 

“শাদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই! শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। 
1তাঁনই 'নাহ;ত নারায়ণ । 

তাঁর কথা-শুনবো না কেন? 'তাঁনই কর্তা! “আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, 
তাঁর আদেশ শুনে কাজ করবো । 

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডান্তার দোখবেন। ঠাকুর বাঁলতেছেন-_ 
“মহেন্দ্র সরকার জিহ্বা িপোছিল, যেমন গরুর জিহবাকে টিপে। 

ঠাকুর আবার বালকের ল্যান্ন ডান্তারের জামায় বারংবার হাত "দয়ে 
বাঁলতেছেন,-“বাবু! বাবু! তাঁম এইটে ভাল করে দাও!” 

[217095০01১6 দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাঁসতে বালতেছেন-_"বৃঝেছি, 
এতে ছায়া পড়বে ।” 


নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অসুখ বাঁলয়া বেশী গান হইল না। 


শ্রীষ্ঘস্ত ডান্তার ভগবান বুদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্তে সেবা কাররা টা আসনে বাঁসয়া আছেন। ডান্তার 
ভগবান্‌ রুদ্র ও মাম্টারের সাঁহত কথা কাহতেছেন। ঘরে রাখাল লাট; প্রভাতি 
ভন্তেরাও আছেন। 

আজ বুধবার, নন্দোৎসব ,১৮ই ভাত; শ্রাবণ অন্টম* নবমী তাথ; ২রা 
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খুঙ্টাব্দ। ভাকনের অসুখের 'বিষয় সমস্ত ডাক্তার শাঁনলেন। 
ঠাকুর নীচে মেজেতে আ'সিয়া ডান্তারের কাছে বাঁসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃফ্ণ- দ্যাখো গা,ওযধ সহ্য হয় না! ধাতু আলাদা ॥ 

[টীকা জ্পর্শন, গিরোবান্ধা, সণ্য়-_এ সব ঠাকুরের অসম্ভব ] 


“আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছ:লে হাত এঁকে বেকে যায়। 
শনঃ*বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যাঁদ আম গিরো গগ্রো্ধি) বাঁধ যতক্ষ না গিরো 
খোলা হয়, ততক্ষণ 'নঃ*বাস বন্ধ হয়ে থাকবে!” 

এই বলিয়া একটি টাকা আনতে বাঁললেন। ডান্তার দৌঁখয়া অবাক যে 
হাতের উপর টকা দেওয়াতে হাত বাফিয়া গেল; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল । 
টাকা স্থানান্তারত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘনত*্বাস পড়িয়া, 
তবে হাত পূনর্বার শাথিল হইল। 


২৬ ভ্রীহরীরামকৃফকখামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৫৬, ২রা সেপ্টেম্বর 


ডান্তার মাষ্টারকে বাঁলতেছেন 4০007 010 075 1767555 (স্নাযুর উপর 
'ক্রয়া)। 


[পৃর্বকথা- শল্ডু মাল্পলকের বাগানে আফিম সণয়-_জল্মভূমি কামারপযকুরে 
আম পাড়া সণ্য়্ অসম্ভব | 


ঠাকুর আবার ভান্তারকে বলিতেছেন, “আর একটি অবস্থা আছে। কিছু 
সণ্টয় করবার যো নাই! শম্ভু মল্িকের বাগানে একাঁদন িছলাম। তখন-বড় 
পেটের অসুখ । শম্ভু বলে একট একটু আফিম খেও তা হলে কম পড়বে । 
আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফম বেধে দিলে । যখন ফিরে আসাছ, 
ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম- যেন পথ খুজে পাচ্ছি না। তারপর 
যখন আফমটা খুলে ফেলে দলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে 
ফিরে এলাম। 

“দেশেও আম পেড়ে নিমে আসাঁছ--আর চলতে পারলাম না, দাঁড়য়ে 
পড়লাম। তার পর সেগুলো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো--্তবে 
আসতে পারলাম! আচ্ছা, ওটা কি £৮ 

ডান্তার_ওর পেছনে আর একটা (শান্ত) আছে, মনের শন্তি। 
মাঁণ-ইনি বলেন, এট ঈশববের শান্ত (০০০০০) আপাঁন বলছেন মনের 
শু (%৮116010০) 1 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ডোন্তারের প্রাতি)_-আবার এমনি অবস্থা, যাঁদ কেউ বল্লে, কমে 
গেছে ত'অমন অনেকটা কমে যায়। সোঁদন ব্রাহ্গণী বলে 'আট আনা কমে 
গেছেদ অমনি নাচতে লাগলুম! 

ঠাকুর ডান্তারের স্বভাব দোঁখয়া সন্তুষ্ট হইয়্েন। তিন ডান্তারকে 
বাঁলতেছেন, “তোমার স্বভাবটি বেশ । জ্ঞানের দুটি লক্ষণ-- শান্ত স্বভাব, আর 
আমান থকেবে না।» 

মাঁণ-এপ্ন ভোক্তারের) স্র-ীবয়োগ হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ডোন্তারের প্রাত)_আমি বাঁল, তিন টান হলে ভগ্গবানকে পাওয়া 
যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পাতির উপর টান, বিষয়ীর 'বষয়ের 
উপর টান॥ . 

“বা হোক, আমার বাবু এটা ভাল করো !» 

ডান্তার এইবার অসুখের স্থানাটি দৌখবেন। গোল বারান্দায় একখানি 
কেদার।তে ঠাকুর বীসলেন। শাকুর প্রথমে ডান্তার সরকারের কথা বাঁলতেছেন,_ 
“শ্যালা, যেন গরুর জিহবা টিপলে!» 

ভগবান-তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে. ওরূুপ করেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্- না, তা নয় খুব ভাল করে দেখবে বলে 1টপোঁছল। 


সস্তাবংশ খণ্ড 


গারশ প্রভাত ভন্তপঙ্দে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পৃর্বকথা_ উন্মাদাবস্থায় কুীর পেছনে যেন গায় হোমাশ্নি জবলন! 
পাণ্ডিত পদ্মলোচনের বিশ্বাস ও তাঁহার মৃত্যু 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর রাটীতে চিকিৎসার্থ ভন্তসঙ্গে বাস কারিতেছেন। 
আজ কোজাগর পূর্শমা, শুক্রবার। ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৫৮ বেলা ১০টা। 
ঠাকুর মাম্টারের সাহত কথা কাঁহতেছেন। 

মাম্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) কমকফর্টার্টা কেটে পায় পরলে হয় না? বেশ গরন। 

[মান্টার হাসিতেছেন। 

গতকল্য বৃহস্পাতিব্যর রাত্রে ডান্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া 
'দবায়াছে। শ্রীত্রীকথামৃত প্রথমভাগ্গে এ সব কথা প্রকাঁশত হইয়াছে । ঠাকুর 
সে সকল কথা: উল্লেখ করিয়া মাম্টারকে হাসিতে হাঁসতে বলিতেছেন-_-“কাল 
কেমন তুহু তু'হহ বল্লাম 

ঠাকুর কাল বাঁলয়াছিলেন,-“জীবেরা 'ন্রতাপে জব্লছে, তবু বলে বেশ 
আ'ছ। বেকা কাঁটা 'দয়ে হাত কেটে যাচ্ছে॥ দরদর করে রন্ত পড়ছে-তবহ 
বলে, “আমার হাতে কিছু হয় নাই । জ্ঞানাণ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে 
হবে। 

ছোট নরেন এ কথা স্মরণ কারম্া বাঁলতেছেন-__-কাল্পকের বাঁকা কাঁটার 
কথাটি বেশ! জ্ঞানাগ্নতে জ্বালিয়ে দেওয়া ।' 

শ্রীরামকুষ্*-_আমার সাক্ষাৎ এ সব অবস্থ্য হোতো। 

“কুঠঈীর পেছন 'দিয়ে যেতে যেতে-গ্ায়ে যেন হোমাঁণন জলে গেল! 

“পদ্মলোচন বলোছিল_তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো!" 
তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো ।” 

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডান্তার সরকারের বাটগতে মণ 
আিয়াছেন । 

ডান্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্তা কহিতেছেন__ 
তাঁহার কথা শুনিতে ওঁৎসুক্য প্রকাশ কারতেছেন। 


৪্--১ও 


২৫৮ শ্রীত্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে অক্বোবর 


ডান্তার (সহাস্যে) আম কাল কেমন বল্লাম, 'তুহু তুঁহ্‌" বলতে গেলে 
তেমন ধুন্বারর হাতে পড়তে হয়! 


মাঁণ_ আজ্ঞা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহ্কার যায় না। 
“কাল ভন্তির কথা কেমন বল্লেন! ভন্তি মেয়েমানুষ, অল্তঃপুর পর্যল্তি 
যেতে পারে।” 


ডান্তার__হাঁ ও'টি বেশ কথা; ফিরবে 
যায় না। 

মাঁণ_পরমহংসদেব তা ত বলেন না। "তান জ্ঞান ভান্ত দুই-ই লন-__ 
আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভন্তিযোগে সাকার, 
জ্ঞানযোগে নরাকার। 


“আর দেখেছেন, ঈশবরকে এত কাছে দেখছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা 
কচ্ছেন। ছোট ছেলেটির মত বলছেন, “মা, বড় লাগছে !, 

''আর ক অবৃজর্ভেশন্‌ দের্শন)! মিউঁজয়াম-এ, যোদুঘরে) ফাঁসল 
(জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখোছলেন। অমান সাধুসঙ্ঞের উপমা হয়ে 
গেল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে, তেমনি সাধূর কাছে 
৮৬০০১১ 
কি! মান্যুকে ইশ্বর বলা! 

মণি_উদের যা ব্য বি*বাস, তা আর ইন্টার্ফিয়ার তাতে হঙ্তক্ষেপ) করে 
ক হবে 

ডান্তার_হাঁ, কাজ 'কি। 

মণ- আর ও কথাঁটিতে কেমন হাসয়েছেন!-'একজন দেখে গেল, একটা 
বাড়ী পড়ে গেছে 'কল্তু খপরের কাগজে ওটি লিখা নাই। অতএব ও ?বশবাস 
করা যাবে না।' 

ডান্তার চুপ কাঁরয়া আছেন_কেন না ঠাকুর. বাঁলয়াছলেন, 'তোমার 
সাইয়েন্স-এ অবতারের কথা নাই, অতএব অবতার নাই! 


বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ডান্তার মাঁণকে লইয়া গাড়শীতে উঁঠলেন। অন্যান্য 
রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে দোখতে যাইবেন। 

ডান্তার সোঁদন 'গারশের ননমল্লণে 'বৃদ্ধলালা' অভিনয় দেখিতে 
িয়াছিলেন। তান গাড়ীতে বাঁসয়া মাঁণকে বলিতেছেন,_“বৃম্পকে দয়ার 
অবতার বল্লে ভাল হতো --বিফৃর অবতার কেন বল্লে 2” রী 

ডান্তার মণিকে হেদুয়ার চৌমাথায় নামাইয়া দিলেন ? 


1ম্বতীয় পারচ্ছেদ 


ঠাকুরের পরমহংস অবস্ধা- চতুর্দকে আনন্দের কোয়াসা দর্শন--. 
ভগবতীর রূপ দর্শন--যেন বলছে, 'লাগ্‌ ভেল্‌কণ 


বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২।১ট ভক্ত বাঁসয়া আছেন। তান 'ডান্তার 
কখন আসিবে' আর “কটা বেজেছে' বালকের ন্যায় অধৈর্য হইয়া বার বার 
জিজ্ঞাসা কারতেছেন। ডান্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন। 

হঠাং ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে । বালিস কোলে করিয়া 
যেন বাৎসল্যরসে আস্লৃত হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন! ভাবাবিষ্ট 
বালকের ন্যায় হাঁসতেছেন_ আর এক রকম করিয়া কাপড় পারতেছেন! 

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দোখতেছেন। 

কয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল ।॥ ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, তান 
একটু সুজি খাইলেন। 

মাঁণর কাছে নিভৃতে আতি গৃহ্য কথা বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাতি একান্তে)_এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখাছলাম 
জান £__ তিন চার ক্রোশ ব্যাপনৰ িওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আম 
একাক!-সেই যে পনের ষোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায়় 
(দখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম ! 

“চতুর্দিকে আনন্দের কোম়াসা!_তারই ভিতর থেকে ১৩/১৪ বছরের 
একটি ছেলে উঠলো মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। দুই জনেই দগম্বর ! 
-তার পর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদোঁড় তার খেলা! 

«দৌড়াদোৌঁড় পরে পূর্ণর জলতৃষ্কা পেলো । সে একটা পান্রে করে জল 
খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে । আমি বল্লাম, “ভাই, তোর এ*টো খেতে 
পারব না।, তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে গলাসাট ধুয়ে আর এক গ্লাস 
জল এনে দিলে। 


[ “্ডয়ঙ্করা কালকামিনণী দেখাচ্ছেন, সব ভেল্‌কশী ] 


ঠাকুর আবার সমাধিস্থ । কিয়ংক্ষণ পরে প্রকাতিস্থ হইয়া আবার মণির 
সাহত কথা কাঁহতেছেন। 

“আবার অবস্থা বদলাচ্ছে !-"প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল!- সত্য মিথ্যা এক 
হয়ে যাচ্ছে! সবার কি দেখাছলাম জান? ঈশ্বরীয় রূপ! ভগ্গবতণ মৃত 
পেটের ভিতর ছেলে-_তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে । 'ভতরে 
যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শুন্য! রি 


২৬০ শ্রীশ্রারানকৃষ্ষকথামৃত--৪র্ ভাগ [ ১৯৮৮৫, হ৩শে অক্টোবর 


“যেন বলছে, লাগ! লাগ্‌! লাগ্‌ ভেল্কী! লাগ!” 
মণি ঠাকুরের কথা ভাবতেছেন! “বাজিকরই সত্য আর সব মির্থা ।' 


[সদ্ধাই ভাল নয়-নীচু ঘরের িদ্ধাই ] 


শ্রীরামকষ্ণ_ আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, তা হোলো না কেন! 
এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে! 

মাণ_-ও সব ত িদ্ধাই। 

প্রীরামকষ্_ঘোর সদ্ধাই! 

মাঁণ সেই অধর সেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা 
দাক্ষণেশবরে আসাছলাম-বোতিল ভেঙ্গে গেল। একজন বল্লেন যে, এতে কি 
হান হবে, আপাঁন একবার দেখুন। আপনি বল্লেন, দায় পুড়েছে, দেখবার 
জন্য--ও সব ত সদ্ধাই ! 

প্রীরামকৃষ-এঁ রকম হরির লুটের ছেলে- রোগ ভাল করা-:এ সব সিদ্ধাই। 
ঘারা অত নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য। 


তৃতীয় পারিচ্ছেদ 
পূর্ণজ্ঞান_দেহ ও আত্মা আলাদা, শ্রীমঃখ-কাঁথত চারতামৃত 


সন্ধ্যা হইল্খ। শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বাঁসয়া মার চিন্তা ও নাম কাঁরতেছেন। 
ভন্তেরা অনেকে তাহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। 

1কয়ৎক্ষণ পরে, ডান্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাট;, 
শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্ট, ভূপাঁতি, গিরিশ প্রভাতি অনেক ভন্তেরা আসয়া- 
ছেন। 'ারশের সঙ্গে থিয়েটারের শ্রীযুন্ত রামতারণ আিয়াছেন__গান গাইবেন। 

ডান্তার ভ্রোরামকৃষ্ের প্রাতি)-কাল রাত 'িনটার সময় আম তোমার জ্বন্য 
বড় ভেবোছলুম। বৃম্টি হ'ল ভাবল্ম দোর টোর খুলে রেখেছে-না কি 
করেছে, কে জানে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ডান্তীরের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, 
বল 'ক গো। | 

“যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্র করৃতে হয়। 

“বন্তু দেখাছ যে এটা আলাদা । কামিনীকাণ্চনের উপর ভালবাসা যাঁদ 
একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা 
আলাদা । নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে, মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে 
বায় তখন নারকেল টের পাওয়া যায়-ঢপর ঢপর করছে । যেমন খাপ 
আর তরবার__খাপ আলাদা, তরবার আলাদা ! 


শ্যামপুকুর-_-ডাঃ সরকার গারশ প্রভাত ভন্তসঙ্গে ': ২৬১ 


“তাই দেহেব অসুখের জন্য তাঁকে বেশশ বলতে পার না?” 

গারশ- পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, 'আপাঁন সমাধি অবস্থায় দেহের 
উপর মনটা আন্বেন.তা হলে অসুখ সেরে যাবে। ইনি ভাবে দেখলেন যে 
শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড করছে। 


(পৃর্বকথা- মিউজিয়াম দর্শন ও পাড়ার সময় প্রার্থনা ] 


শ্রীরামকফ-_অনেক দিন হলো,-আমার তখন খুব ব্যামো। কালশঘরে 
বসে আছি,_মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো! কিন্তু ঠিক আপনি বলতে 
পাল্লাম না। বল্লুম--জা হদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে । আর 
বেশী বলতে পাল্লাম না--বলতে বলতে অমাঁন দপ্‌ করে মনে এলো সহসাইট; 
€/৯5120610 ১০০16৮%"5 11 0501110) 1 সেখানকার তারে বাঁধা মানৃষের হাড়ের দেহ 
(54150017) অমনি বল্লুম,-মা, তোমার নাম গুণ করে বেড়াব-দেহটা একটু 
তার 'দয়ে এটে দাও, সেখানকার মত ! সিদ্ধাই চাইবার জো নাই! 

প্রথম প্রথম হদে বলোহুল,_হদের অশ্ডার (৮00০7) ছিলাম কি নামার 
কাছে একট ক্ষমতা চেও।” কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখলাম--নিশ 
পণ্য়তিশ বছরের রাঁড়-কাপড় তুলে ভড়্‌ ভড়্‌ করে ভাগছে। তখন হদের 
উপর রাগ হলো,কেন সে িদ্ধাই চাইতে 'শাখয়ে দিলে ।” 


[শ্রীধুন্ত রামতারণের গান- ঠাকুরের ভাবাবস্থা ] 
এইবার রামতারণের গান হইতেছে-_ 


আমার এই সাধের বীণে, যত্ে গাঁথা তারের হার। 
যে যত্ত দানে, বাজায় বীঁণে, উঠে সুধা অনিবার॥ 


তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী । 
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার॥ 
ডান্তার (ঁগারশের প্রাতি) গান এ সব কি আঁরাজন্যাল্‌ নেতিন) ? 
শারশ- না, (৫) 20০1৭ এর 0০58) আনল্ড সাহেবের ভাব 
লয়ে গান)। রা 


রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাইতেছেন 
কড়াইতে চাই কোথায় জুডাই ? 
কোথা হতে আঙ কোথা ভেসে যাইঃ 
কোথা যাই হদ। ভাব গো তাই! 
কর হে চেতন কে আছ চেতন, 
কত 'দিনে আর ভাঙ্গবে স্বপন ? 4 


২৬২ ্রীপ্রীরামকৃ্ষকথানৃত--৪র্থ ভাগ . [ ১৮৮৫, ২৩শে অদেন 


কে আছ চেতন ঘ্বুমাওনা আর, 
দারুণ এ ঘোর নাবড় আঁধার, 
কর তমো নাশ, হন হে প্রকাশ; 
তোমা বিনে আর নাহিক উপায় 
তব পদে তাই শরণ চাই॥ 
এই গান শুনতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিস্ট হইয়াছেন। 
গান কো কো কো বহরে ঝড়। 


[সর্ষের অন্তর্ধামী দেবতা দর্শন ] 
এই গানাঁট সমাস্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,-“এ কি করলে! প্ায়েসের 
পর নিম ঝোল 
“যাই গাইলে-কর তমোনাশ' অমান দেখলাম সূর্য-উদয় হব মান্ত 
চারাঁদকের অন্ধকার ঘুচে গেল! আর সেই সর্ষের পায়ে সব গরণাগত হযে 
পড়ছে ?” 
রামতারণ আবার গাইতেছেন- শ্রোকথামৃত, তৃতীয় ভাগ)। 
(১) দীনতারণণী দৃরিতবারণনী, সত্রজঃতমঃ ্রিগণধারিণী, 
সৃজন পালন নিধনকারিণী, সগ্‌ণা 'নির্গণা সবস্বরৃপিণী! 
(২) ধরম করম সকাল গেল, শ্যামাপৃজা বুঝ হলো না! 
মন 'নিবারিতে' নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জবালা বল না!॥ 
এই গান শানয়া ঠাকুর আবার ভাবাবষ্ট হইলেন। 
রধঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুঠো মৃঠো ॥ 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
ছোট নরেন প্রভাতির ভাবাবস্থা-সন্স্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য 


গান সমাপ্ত হইল । ভন্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট। নিস্তব্ধ হইয়া বাঁসয়া আছেন । 
ছোট নরেন ধ্যানে মগন। কাম্ঠের ন্যায় বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডান্তারকে) এ আত শুদ্ধ! বিষয় 
বুদ্ধর লেশ এতে লাগে নাই। 

ডাক্তার নরেনকে দোখডেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। 

মনে মোহন ডোল্তারের প্রাতি, সহাস্যে১ আপনার ছেলের কথায় বলেন, 
"ছেলেকে যাঁদ পাই, বাপ্‌কে চাই না? 

ভান্তার_অই তো! তাইতো বালি, তোমরা ছেলে নিয়েই. ভোলো অর্থাৎ 
ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভন্তকে 'নয়ে ভোলো)। 


গছর--ডাঃ সরকার 'গ্ারশ প্রভৃতি ভন্তদ্গে '”” ইগুও 


প্রীরামক্চ (সহাস্যে) বাপকে চাই না-তা বল্‌্ছি না। 

ডান্তার_তা ব্দাঝাঁছ!_এ রকম দ?' একটা না বল্লে হবে কেন? 

শ্রীরামকৃফ--তোমার ছেলোট বেশ সরল। শম্ভু রাঙ্গা মুখ করে বলোছল 
স্হিরিভাবে ডাকলে তিনি শুনুবেনই শ্ন্বেন।+ ছোকরাদের অত 
জালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়- ঠাকুর 
সেবায় চলে। 

“জোলো দধ্‌ অনেক জবাল 'দিতে হয়- অনেক কাঠ পুড়ে যায়। 

“ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়--পান্র ভাল-দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। 
তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। 'বষয়ী লোকদের শখঘ্র হয় না। 
দই পাতা হাঁড়তে দুধ রাখলে ভয় হয়, পাছে নন্ট হয়! 

“তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি-_কামনীকাণ্তন- ঢোকে নাই 1" 

ডান্তার বাপের খ্যচ্চেন, তাই! 

পনজের করতে হ'লে দেখৃতুম, বিষয় বৃদ্ধি ঢোকে 'ক না!” 


[সন্ন্যাস ও নারণত্যাগ- সন্ব্যাসী ও কাগ্চনতয়গ ] 


শ্রীরামকৃষ২_তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তান বিষয়বুদ্ধি থেকে 
অনেক দূর, তা না হলে হাতের ভিতর। সেরকার 'ও ডান্তর দোঝাড়র প্রাতি) 
কামিননকাণ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। 
গোস্বামীদের তাই বল্লাম_ তোমরা ত্যাগের কথা কেন বলছো ?--তাগশ কদলে 
তোমাদের চলবে না- শ্যামস্ন্দরের সেবা রয়েছে। 

“সন্নযাসীর পক্ষে তযগ ॥ তারা স্ত্রীলোকের চিন্রপট পর্যন্ত দেখবে না। 
মেয়েমানযষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে 
এক হাত অন্তরে থাকবে । হাজার ভন্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী 
আলাপ করবে না। 

«এমন কি সন্যাসীর 'এর্প স্থানে থাকা ডীচত, যেখানে স্ত্রীলোকের নখ 
দেখা যায় নাং_বা অনেক কাল পরে দেখা যায়। 


প্টাকাও সন্বযা*র পক্ষে বিষ । টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, 
দেহের সখের চেস্টা, ক্রোধ”_এই সব এসে পড়ে। রজোগণ বৃদ্ধি করে। 


আবার রজোগ্‌ণ থাকলেই তমোগুণ। তাই নন্যাসগ কাণ্চন স্পর্শ করে না। 
কামিনশকাণন ঈশ্বরকে ভূলিয়ে দেয়। 


[ডান্তারকে উপদেশ--টাকার ঠিক ব্যবহার--গৃহস্থের পক্ষে স্বদারা ] 


“তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়,থাকবার 
একাট স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা- সাধু ভক্তের সেবা হয়। 


২%৪ প্রত্রীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ.  [১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 


“অমাবার চেস্টা 'মখ্যা। অনেক কম্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে-_আ্বার 
একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।” 

ডান্তার- জমাচ্চেন কার জন্য ?--না একটা বদ ছেলের জন্য! 

উীরামকষ্ বদ ছেলে !_পারবারটা হয়তো নম্ট-_উপপাঁতি করে! তোমারই 
ঘাড়, তোমারই চেন তাকে দেবে! 

“তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের 
নয়। তবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই-ভশ্নদ্র মত থাকতে হয়। 

“কামনকাণ্চনে আসান্তি থাকলেই বদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহকঞ্কার, 
উিচ্চপদের অহঙ্কার-_এই সব হয়।” 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
ভান্তার সরকারকে উপদেশ- _অহজ্কার ভাল নয় 
বিদ্যার আম ভাল--তবে লোকশিক্ষা (1.০০002) হয় 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। উষ্চু টিপতে জল 
জমে না। খাল জমিতে চাঁরাদক্কার জল হুড় হূড় করে আসে। 

ডান্তার-কিন্তু খাল জাঁমিতে যে চারাঁদকের জল আসে, তার ভিতর ভাল 
জলও আছে, খারাপ জলও আছে,ঘোলা জল, হেগো জল, এ সবও আছে। 
পাহাড়ের উপর্ও খাল জাঁম আছে। নৈনিতাল, মানস সরোবর- যেখানে কেবল 
আকাশের শুদ্ধ জল। 

শ্রীরামকৃ্ কেবল আকাশের জল, বেশ। 

ডান্তার-আর উচু জায়গার জল চাঁরাদকে দিতে পার্বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে১_একজন সিদ্ধমন্ত পেয়েছিল। সে পাহাড়ের উপর 
দরড়য়ে চিৎকার করে বলে 'দিলে- তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করূবে। 

জন্তার_হাঁ। 

শ্রীরামকৃ্*_তবে একাট কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, 
ভাল জল- হেগো জল সব 'হসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্য কখন 
ভাল লোকের কাছেও যায় কখন কাঁচা মোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর কৃপা 
হলে ময়লা জলে কিছু হ্যা কে ন।। যখন তানি জ্ঞান দেন, কোনটা ভাল 
কোনটা মন্দ. সব জানিয়ে দেন। 

“পাহাড়ের উপর খাদ জাঁগ থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আঁম-র্প 
»এহাড়ে থাকে না। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, যাঁদ হয়, তবেই অদ্কাশের 
শন্দ জল এসে জমে । 


শযামপুকুর--ডাঃ সরকার গাতরশ প্রভাত ভন্তসত্গে ২৬৫ 


“উচু জায়গার জল চারাদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে বিদ্যারআমি রূপ 
পাহাড় থেকে হতে পারে। 

“তাঁর আদেশ না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না। শঙ্করাচার্য জ্ঞানের পর 
শবদ্যার-আম' রেখোছিলেন_ লোকাশিক্ষার জন্য। তাঁকে লাভ না করে লেকচার! 
তাতে লোকের ?ক উপকার হবে? 


[ পূর্বকথা- সামাধ্যায়ীর লেকচার লন্দনবাান সমাজ দর্শন | 


“নন্দনবাগান ব্রাহ্মসম্মাজে গ্িছলাম॥। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে 
লেকচার 'দলে।_লখে এনেছে ।_পড়বার সময় আবার চারাঁদকে চায় ।- ধান 
কচ্ছে, তা এক একবার আবার চাষ! 


“যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাব উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একট স্থা 
যাঁদ ঠিক হোলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে বায়। 

'সামাধ্যায়শ লেকচার দিলে । বলে, ঈশ্বর বাক্য মনের অতত - ভাতে 
কোন রস নাই-তোমরা প্রেমভান্তরূপ রস 'দয়ে তাঁর ভজনা কর। দাখো 
যিনি রপস্বরৃপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইর্প বল্‌্ছে। এ লেকচারে ক হবে? 
এতে কি লোকশিক্ষা হস? 

একজন বলোছল- আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। 
গোয়ালে আবার ঘোড়া! পেকলের হাস্য)। তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া সি ও? 

ডান্তার সেহাসো) পারুও নাই । (সকলের ভাদ্য)। 

ভন্তদের মধ্যে যাহারা ভাবাবস্ট হইয়াাছলেন, সকলে গ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । 
ভক্তদের দেখিয়া ডান্তার আনন্দ কাঁরতেছেন। 

মান্টারকে জিঞ্ঞাসা কারতেছেন, ইনি কে' ইনি কো । পল্টু, ছোট নরেন, 
ভূপাতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকরা ভভ্তদগকে মাম্টার এক একাটি বাঁরসা 

শ্রীবুক্ত শশী* লম্বন্ধে মান্টার বাদিতেহেন_ছিনি বি, এ পরীক্ষা দিরেন।? 

ডান্তার একট অন্যমনস্ক হহ্যা!ছনেক 

শ্রীরামকৃষ্ণ ডোল্তারের প্রতি)--্যাথো গো! ইনি কি বছেন। 

ডান্তার শশশীর পরিচয় শুনলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের গ্রাতি) ইন সব ইম্কুলের 
ছেলেদের উপদেশ দেন। 

ডান্তার_তা শুনেছি । 


গজশশ ১৮৮৪ খঃ শ্রীরামকুককে প্রথম দর্শল করেন! 


২৬ ভ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত---৪থ ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে অক্টোবর 


শ্লীরামকৃফ--কি আশ্চর্য, আমি মুর্খ! তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে 
আসে, এ কি আশ্চর্য! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা! ৰ 

আজ কোজাগর পূর্ণিমা । রাত প্রায় নয়টা হইবে । ডান্তার ছয়টা হইতে 
বাঁসয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দোখতেছেন। 

গারশ ডোলন্তারের প্রাতি) আচ্ছা, মশায় এ রকম ক আপনার হয় 2 এখানে 
আসবো না আসবো না করাছ, যেন কে টেনে আনে-আমার নাকি হয়েছে, 
তাই বলাছ। 

ডান্তার-তা এমন বোধ হয় না! তবে হার্ট-এর হেদয়ের) কথা হার্টই 
(হৃদয়ইু) জানে। প্রৌোরামকৃষণের প্রাত) আর এ সব বলাও কিছু নয়। 


শ্রীশ্রীরামকৃষকথামৃত চতুর্থ ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে, কোজাগর পৃর্ণিমা 
দলে. শ্যামপৃকুরে ভন্তসঙ্গ কথা সমাপ্ত। 


অন্টাবংশ খণ্ড 
শ্যামপ;কুর বাটনতে নরেন্দ্র, ডান্তার সরকার প্রভাত ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
ডান্তার সরকার ও সবধর্ম পরীক্ষা (09100218016 £২5115190) 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মাহমাচরণ, মাষ্টাব, ডান্তার সরকার প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 
শ্যামপুকুরের বাটীতে 'দ্বিতলার ঘরে কয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা । 
২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৫, ৯ই কার্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার এ হোঁমওপ্যাঁথক) ছিাকৎসা বেশ! 

ডাক্তার এতে রোগর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন ইংরাজশ- 
বাজনা, দেখে পরা আর গাওয়া। 

পগারশ ঘোষ কই থাক্‌ থাক কল জেগেছে ।” 

শ্বীরামকৃষ্* আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হম, ওটা কি 

ডান্তার (মাম্টারকে) 51০৪ ০০100106-_9০0191 বন্ধ হয়, তাই অসাড-- 
এ দিকে পা টলে, যত 90518195 01811-এর দিকে যায় । এই 0610053530৩ 
নিয়ে 1161 ঘাড়ের কাছে আছে--০9119 01072919 ; তার হান হলে 
2106 667০ হতে পারে। 
বলিতেছেন, “স্পাইন্যাল কর্ড-এর ভিতর সষূষ্না নাড়শ সূক্ষমভাবে আছে-_ 
কেউ দেখতে পায় না। মহাদেবের বাক্য। 

ডান্তার মহাদেব 2090 110) 005 12900119-কে 9%9101075 করেছে। 
1201005817-রা 7210019০ থেকে 2800069 পর্যন্ত সমস্ত 505০ দেখেছে! 
00101921202 [715601 সব জানা ভাল। সাঁওতালদের 17715101% পড়ে জানা 
গেছে যে, কালণ একজন সাঁওতাল মাগশ ছিল-_খৃব লড়াই করেছিল । (সকলের 
হাস্য)। 

«তোমরা হেসো না। আবার 00910912055 2.02001%-তৈ কত উপকার 
হয়েছে, শোনো । প্রথমে 70817075800 001০5 ও 0116-এর পাঁপিন্তের) ৪০০০০-এর 
(ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর 09005 5521910 খরগোশের 
96017901, 1151 প্রভাতি 5%:80110 করে দেখালে যে, 6115-এর 4০0 আর এ 
]0106-এর ৪০001 আলাদা । 

“তা হলেই দাঁড়ালো যে, 1০27 গাঠাযা!থ1-দের আমাদের দেখা উচিত- শুধু 
মান্ষকে দেখলে হবে না। 

এসেইর্প 00201221509 [২51191017-তে [বিশেষ উপকার" 


৯৬৮ - শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে অক্োবর 


“এই যে ইনি পেরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন 7 
এর সব ধর্ম দেখা আছে-_হিশ্দ, মুসলমান, খৃষ্টান, শান্ত, বৈষব,-এ সর ইনি 
এনজে করে দেখেছেন। মধূুকর নানা ফুলে বসে মধু সন্টযয় করলে তবেই 
চাকটি বেশ হয়।” 

মাম্টার ডোন্তারকে)_ইনি (মাহমা) খুব সাইয়েন্স্‌ পড়েছেন। 

ডান্তার (সহাস্যে ক ৮1550511525 50167505096 ২51785010 

মাহমা ভ্রোরামকৃষের প্রাতি)_আপনার অসুখ, ডান্তারেরা আর কি করবে * 
যখন শুনলাম যে আপনার অসুখ করেছে তখন ভাবলাম যে ডান্তারের অহঙ্কার 
বাড়াচ্ছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ- ইনি খুব ভাল ডান্তার। আর খুব বিদ্যা । 

মাহমাচরণ- আক্ঞ্রা হাঁ, উাঁন জাহাজ, আর আমরা সব 'ডাঙ্গ। 

ডান্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় কাঁরতেছেন। 

মাহমা-তবে ওখানে ঠোকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান। 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন। 

নরেদ্দ্রের গান 


(১) তে'মারেই কবিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা । 
(২) অহজ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা । 


(৩) চমতকার অপার, জগৎ রচনা তোমার! 
শোভার আগার 1ব*ব সংসার! 


(৪) মহা ফিংহাসনে বাস শ্ানছ হে বে*বাঁপতঃ। 
তোমার রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত। 
সত্ত্যের মাত্তকা হয়ে, ক্ষত্রে এই কন্ঠ লয়ে, 
আ'মও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত। 
কিছ নাহ চাহ দেব, কেবল দর্শন মাগি, 
তোমারে শোনাব গীতি এসেছি তাহার লাগ । 
গায় যথা রব শশী, সেই সভা মাঝে বাসি, 
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত। 

(&) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও! 
করুণা-ভিখারী আম করুণা কটাক্ষে চাও ॥ 
চরণে উৎসর্গ দান কাঁরতেছ এই প্রাণ, 
সংস.র-অনলকুণ্ডে ঝলাস গিয়াছে তাও ॥ 
কলষ-কলছ্চে তাহে আবরিত এ হৃদয়; 
মোহে মু্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছ দয়াময়, 

' মৃতসঞ্জীবনী মন্তে শোধন কারয়ে লও 


শযামপনকুর--ডাং সরকার, নরেন্দ্র, মাষ্টার, মাহমা প্রভাত ভন্তসত্গে ২৬৯, 


(৬) হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো ব্রে। 
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বাল কাঁদো রে॥ 
শ্লীরামকৃ্- আর “যো কুছ্‌ হ্যায় সো তৃণ্হণ হ্যায়!" 
ডান্তার-আহা ! 
গান সমাপ্ত হইল । ডান্তার মুণ্ধ প্রায় হইয়াছেন । 
1কয়ৎক্ষণ পরে ডান্তার আঁতি ভান্তীভাবে হাত জোড কারয়া ঠাকুরকে 
বাঁলতেছেন, “তবে আজ যাই,আবার কাল আসবো 1” 


শ্রীরামকষ্$- একটু থাকো না! গারশ ঘোষকে খপর দিয়েছে । গেহিমাকে 
দেখাইয়া) ইনি বিদ্বান হরিনামে নাচেন, অহঙ্কার নাই! কোন্নগনে চলে 
গিছলেন- আমরা গিছল।ম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, কারু চাকরী করতে 
হয় না! নেরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন ? 

ডান্তার_ খুব ভাল! 

শ্রীরামকৃষ্২-আর ইনি- 

ডান্তার_আহা ! 

মাহমাচরণ-াহন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখোর 
চতুর্বিংশাৃত তত্ব ইউরোপ জানে না_বুঝতেও পারে না। 

শ্রীরাষকৃষ্ণ সেহাস্যে১টকি তিন পথ তুমি বলো? 

মহিমা সতপথ--জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, মোগের। কর্মযোগ। তাই চার 
আশ্রমের "ক্রিয়া, গক ক কর্তব্য, এর ভিতর আসছে । আনন্দ পথ- ভীন্তগ্রেমের 
পথ।_আপনাতে তিন পথেরই ব্যপার-আপান 'তন পথেরই খপর বাতলে 
দেন! ঠোকুর হাঁসিতেছেন)। 

“আমি আর গক বলবো? জনক বস্তা, শুকদেব শ্রোতা [» 

ডান্তার 'বদায় গ্রহণ করিলেন । 


[সন্ধ্যার পর সমাধস্থ- নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র_'জপাৎ িদ্ধি' ] 


সন্ধ্যার পর চাদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরাঁদন, শনিবার, 
৯ই কার্তক। ঠাকুর সমাধস্থ! দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার 
কাছে ভান্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 

ঠাকুর উপাবষ্ট হইয়াছেন--নিত্যগোপাল পদসেবা কারতেছেন। দেবেন্দ্র 
কালপদ প্রভৃতি অনেকগনীল ভন্ত কাছে বাসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্র প্রভীতির প্রাতি)-এমনি মনে উঠছে, নিত্যগোপালের 
এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,-ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে- যান এর 
[ভিতর আছেন, তাঁতে। 

_ প্নরেন্দ্রকে দেখছো নাঃ--সব মনটা ওর আমারই উপর আসছে! 


২৭০ শ্রীহীরামকৃফকথাজৃত--৪থ ভাগ / ১৯৮৮৫, ২৪শে অঙ্টোবর 


ভন্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন ঠাক্ষুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন 
ভন্তকে জপের কথা বাঁলতেছেন--“জপ করা কিনা নিজনে নিঃশব্দে তাঁর নাম 
করা। একমনে নাম করতে করতে-জপ করতে করতে তাঁর রুপ দশন 
হয়-তার সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কঁড়কাঠ গঙ্গার গভে ডুবান 
আছে_-শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। 'শিকলের এক একট পাপ 
(877) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে এ কাঁড় 
কাঠ স্পর্শ করা যায়! ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে কমে 
ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।” 

কালপদ (সহাস্যে, ভন্তদের প্রাতি) আমাদের এ খুব ঠাকুর! জপ ধ্যান, 
তপস্যা করতে হয় না! 

এই সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন--“এটা কেমন কচ্ছে।” 

ঠাকুরের গলায় অসুখ কাঁরতেছে। দেবেন্দ্র বালতেছেন--“এ কথায় আর 
ভুলি না।” দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভন্তদের ভুলাইবার জন্য 
অসুখ দেখাইতেছেন। ণ 

ডি রারা 
থাকিবেন। আজ মাম্টারও রান্রে থাকিবেন। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, অল্টাবংশ খণ্ড সমাপ্ত। 


উনান্তিংশ খণ্ড 
শ্যামপনকুর বার্টীতে নরেন্দ্র, মাঁণ প্রভাত ভন্তসঞ্গে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
অসঃথ কেনঃ নরেন্দ্রের প্রাত সন্ন্যাসের উপদেশ 


ঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্ু প্রভীতি ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। বেলা 
দশটা । আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮, মঙ্গলবার; আশ্িবন কৃষ্ণা চতুর্থ ১৯ই 
কার্তক। ২৬শে অক্টোবর, ১২ই কার্তকের কথা ও ডাক্তার সরকারের সান 
বিচার, শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ঠাকুর নরেন্দ্র মণি প্রভতির সাহত কথা কহিতেছেন। 

নরেন্দ্র ডান্তার কাল কি করে গেল। 

একজন ভভ্ত-সৃতোয় মাছ গি'থোছিল, ছিড়ে গেল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যেট-বণ্ড়ীশ বেধা আছে,_মরে ভেসে উঠবে । 

নরেন্দ্র একট; বাহরে গেলেন, আবার আসবেন। ঠাকুর মাণর সাহত 
পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ- তোমায় বলাছ-এ সব জীবের শুনতে নাই--্রকৃতিভাবে 
পুরুষকে দশবরকে) আলিঙ্গন চুন্বন করূতে ইচ্ছা হয়। 

মাঁণ_ নানা রকম খেলা-_ আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ 
হয়েছে বলে এখানে নৃতন নূতন ভক্ত আসছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_ভূপাঁতি বলে, রে'গ না হলে শুধু বাড়ী ভাড়া করলে 
লোকে কি বলত- আচ্ছা, ডান্তারের কি হল? 

মাঁণ- এদিকে দাস্য মান আছে-আঁম দাস, তুমি প্রভৃ।” আবার বলে 
মান্ষ উপমা আনো কেন! 

শীরামকষ্- দেখলে! আজ 'ি আর তুমি তার কাছে যাবে? 

মাঁণ_খপর দিতে যাঁদ হয়, তবে যাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁঙ্কিম ছেলোঁটি কেমন? এখানে সাদ আসতে না পারে, তুমি 
না হয় তারে সব খলবে।-চৈতন্য হবে। 


[ আগে সংসারের গোছশগাছ, না ঈশ্বর 2 কেশব ও নরেন্দ্রকে ই।জ্গভ ] 


নরেন্দ্র আ-স্বয়া কাছে বাঁসলেন । নরেন্দ্রের পিতার পরলোকপ্রাপ্ত হওয়াতে 
বড়ই ব্যাতব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ-পোষণ 


২ শ্রীল্লীরামকৃষ্কথামত--৪থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবন্ত 


কারতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধেঃ 
একটা ব্যবস্থা করিয়া দয়া নিশ্চিন্ত হইবেন-এই চেম্টা কেবল কাঁরতেছেন । 

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন-নরেন্দ্রকে এক দৃষ্টে সস্নেহে 
দোখতেছেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারকে) আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম, _যদচ্ছালাভ । 
যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না-সে মাসে মাসে মুসোহারা 
পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উচু ঘর, তবু হয় না কেন? ভগবানে মন সব 
সমর্পণ করলে তিনি ত সব জোগাড় করে খদবেন! 

মাম্টার_ আজ্ঞ হবে; এখনও ত সব সময় যায় নাই! 

শ্রীরামকৃষ কিন্তু তীর বৈরাগ্য হলে ওসব 'হসাব থাকে না। বাড়ীর সব 
বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করবো”_তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে 
হয় না। সেহাস্যে). গোঁসাই লেকচার 'দিয়েছিল। -তা বলে, দশ হাজার টাকা 
হলে এ থেকে খাওয়া-দাওয়া এই সব হয়-তখন 'নশ্চল্ত হয়ে ঈমবরকে বেশ 
ডাকা ষেতে পারে। 

“কেশব সেনও এ ইঙ্গিত করেছিল । বলোছিল, মহাশয়, শ্রীদ কেউ িধয়- 
আশয় ঠিকগাক ক'রে, ঈশবর চিন্তা করে-_তা পারে কি নাঃ তার তাতে 'কছু 
দোষ হতে পারে কঃ , 

“আম বল্লাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের 
সত, বোধ হৃয়। তখন, টাকা জমাবো, 'বিষয় ঠিকঠাক করবো, এ সব হিসাব 
'সাসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু-ঈশ*বরকে ছেড়ে বিষয়াঁচন্তা! 

«একটা মাগীর ভারী শোক হয়েছিল। আগে নংটা কাপড়ের আঁচলে 
বাধলে তার পর, "ওগো! আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়লো 
কিন্তু খুব সাবধান, নতটা না ভেঞো যায়।” 

সকলে হাঁসতেছেন। 

নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাইত হইয়া শুইয়া 
পড়িলেন। মাচ্ডার তাঁর মনের অবস্থা বুঁঝয়া- 

মাম্টার নেরেন্দর প্রতি, সহাস্য)১ শুয়ে পড়লে যে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাতি, সহাস্যে১-“আ'ম তো আপনার ভাশুরকে 'নিয়ে 
আছ তাইতেই লজ্জায় মার, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপৃুর্ষ নিয়ে কি করে 
থাকে ? 

মাম্টার নিজে সংসারে আছেন, লাঁজ্জত হওয়া উচিত। নিজের দোষ, ত্হ 
দেখে না_ অপরের দ্যাখে। ঠাকুর এই কথা বালতেছেন। একজন শ্্লীলোক 
'ভাশুরের সঙ্গে ন্ট হইয়াছিল। সে 'নজের দোষ কম, অন্য নষ্ট স্লবীলোকদের 


শ্যামপুকুর--পরেল্দ্র, ভাঃ সরকার, মান্টার প্রভাতি সঙ্গে ২.৩ 


দোষ বেশ?, মনে কাঁরতেছে। বলে, 'ভাশুর তো আপনার লোক, তাইতেই 
লজ্জায় মার।' 


[মুন্তহস্ত কে? চাকরশ ও খোনামোদের টাকায় বেশী মায়া ] 


: ন্ধচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শানয়া আতিশর আনান্দত 
হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছ পয়সা দিতে বাঁললেন। একজন ভন্ড ?ক্ছু গিতে 
গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, “ক গিলে 2” একজন ভন্ত বাললেন-- 
“শৃতান দু পয়সা [দয়েছেন।৮ 

ঠাকুর-চাকাঁর করা টাব্য কি না।-অনেক কম্টের টাকা -খোসামোদের 
টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা 1দবে! 


[101০071510 তাড়িতযন্ত্র ও বাগ্‌চগ াত্রত ষড়ভুজ ও রামচন্দ্রের 
আলেখ্য দর্শন_-পৃর্বকথা_দক্ষিণেশবরের দখর্ধঘকেশ সনযাসন ] 


ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনয়া তাডউতের প্রকাতি দেখাইবেন বলিয়া, 
শছলেন। আজ আঁনয়া দেখাইলেন। 

বেলা দুইটা-ঠাকুর ভন্তসঞ্গে বাঁসয়া আছেন। অতুল একাটি বন্ধু 
মুনসেফকে আঁনয়াছেন। শিকদারপাড়ার প্রাস্দ্ধ টচিণ্রকর বাগ্ভী আসিয়াছেন। 
কয়েকখান চন ঠাকুরকে উপহার গলেন। 

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দোঁখিতেছেন। ষড়ভুজ মর্ভত দর্শন কারু? 
ভন্তদের বাঁলতেছেন--“দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন হয়েছে 1” 

ভন্তদের আবার দেখাইবার জন্য “অহলঢা পাষাণীর পট' আনতে বাললেন ॥ 
পটে শ্রীরামচল্দ্রকে দোঁখয়া ভানন্দ কাঁরভেছেন। 

শ্রীযুক্ত ঝগচর মেয়েদের নত লম্বা ঢুল। ঠাকুর বলিতেছেন, “অনেককাল 
হ'ল দক্ষিণেশবরে একাট সন্ব্যাসী দেখোঁছলাম। ন হাতি লম্বা চুল। সন্ব্যাসনাট 
'রাধে রাধে' করতো । ঢং নাই” 

কিয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন । গানগ্ঁল বৈরাগ্যপর্শ । খাতরের 
মুখে তীর বৈরাগোর কথা ও সন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দদপন 
হইল? 


নরেন্দ্রের গান 
(১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চালয়ে, 
(২) অন্তরে জাগিছ ওমা অল্তরয়ামনী। 


(৩) কি সখ জখবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে, 
যাঁদ চরণ-সরোজে পরাপ-সধূপ, চির শঈগন না রয় হে! 
৪র--১৮ ্ 


ন্লিংশ থণ্ড 
শ্যামপদকুর বাটশীতে হারিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভাতি ভন্তসঙ্ো , 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীষ্স্ত বলরামের জন্য চিন্তা- শ্রীয,ন্ত হারিবল্পভ বস 


ভ্রারামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভত্তসত্ে চিাকিংসার্থ বাস কাঁরতেছেন। আজ 
শাঁনবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অস্টমী 'তাঁথ, ১৬ই কার্তক। ৩১শে অক্টোবর, 
১৮৮৫ খক্টাব্দ। বেলা নয়টা । 

এখানে ভন্তেরা দিবারান্র থাকেন- ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও কেহ সংসার 
ত্যাগ করেন নাই। 

বলরাম সপাঁরবারে ঠাকুরের সেবক । ?তনিন যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে তাত 
ভন্তবংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে একাকী বাল করেন--তাঁহাদের 
প্রাতচ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যমসৃন্দরের কুর্জে। তাঁহার 'পিতৃব্যপূত্র শ্রীযুক্ত হাঁরিবল্লভ 
বসু ও বাটনর অন্যান্য সকলেই বৈফব। 

হাপ্িক্ল্লভ কটকেন প্রধান উীকল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত 
করেন__ বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া বান_ শুনিয়া বিরন্ত হইয়াছেন । দেখা হইলে, 
বলরাম বালয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর-তার পর যা হয় 
বোলো! 

আজ হত্ত্রব্পভ আসয়াছেন, তান ঠাকুরকে দর্শন করিয়। আত ভান্তভাবে 
প্রণাম করলেন। 

শ্রীবামকৃষ্*£_-কি করে ভাল হবে !-আপান কি দেখছো শন্ত ব্যামো 2 

হারবল্ভ- আজ্ত্া, জাভাবেরা বলত পারেন। 

গ্রীরামক্ মেয়েরা গায়ের ধূলা লয়। তা ভাব একর পে তান (ঈশ্বর) 
শভতরে আছেন--হিসাব আন । 

হারবলভ-আপাঁন সাধু! আপনাকে সকলে প্রণাম কববে, ভাতে 
দোষ ক? 

শ্রীরামকৃষ- সে ধ্রুব, প্রহনাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ হলে হোতো,। 
আম কি! আপান আবার আসবেন। 

হার_আত্ত্রা আমাদের টানেই আসবো আপাঁন বলহেন কেন। 

হারক্ল্পভ বিদায় লইবেন- প্রণাম কাঁরতেছেন। পায়ের ধূলা লইতে 
যাইতেছেন_ ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়লেন না-_ 
জোর কাঁরয়া পায়ের ধূলা লইলেন। 

হুারবল্পভ গাঘোখান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির কারবার জন্য 


শ্যামপকুর-ম্টার, ডাঃ সরকার, হারবল্লভ প্রড়াঁত সঙ্গে ২৭৫ 


দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন,-“বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, 
একদিন যাই-_গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা কার। তা আবার ভয় হয়! পাছে 
তোমরা বল, একে কে আনলে!” 

হার_ও সব কথা কে বলেছে। আপাঁন কিছু ভাববেন না। 

হরিবল্লভ চাঁলয়া গেল্নে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি)_ভান্ত আছে-_-তা না হলে জোর করে পায়ের 
ধূলা নলে কেন? 

“সেই যে তোমায় বলোছলাম, “ভাবে দেখলাম ডান্তার ও আর একজনকে, 
এই সেই আর একজন। তাই দেখ, এসেছে ।” 

ম.্টার-_আক্তে, ভান্তরই ঘর। 

শ্রীরামকৃষ+-কি সরল! , 

ডান্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ 'দবাব জন্য মাম্টার 
শাঁখারটোলায় আঁসয়াছেন। ডান্তার আজ আবার ঠাকুরকে দোঁখতে যাইবেন। 

ডান্তার ঠাকুরের ও মাহমাচরণ প্রভাতি ভন্তদের কথা বলিতেছেন। 

ডান্তার_কৈ, তিনি মৌহমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই-_যে বই আমাকে 
দেখাবেন বলেছিলেন! বললে, ভুল হয়েছে । তা হতে পারে-_ আমারও হয়। 
' মান্টার_-তাঁর বেশ পড়াশুনা আছে । 

ডান্তার_তা হলে এই দশা! 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডান্তাব বলিতেছেন, "শুধু ভান্ত নিয়ে দি হবে জ্ঞান 
যাঁদ না থাকে ।” 

মান্টার- কেন, ঠাকুর ত বলেন-জ্দ্রানের পর ভান্ত। তবে তাঁর 'জ্রান, ভান্ত' 
আর আপনাদের 'জ্ঞান ভান্ত'র মানে অনেক তফাথ। 

“তনি যখন বলেন--জ্ঞানের পর ভান্ত” তার মানে+ তত্ৃজ্ঞানের পর ভক্তি, 
ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভন্তি--ভগবানকে জানার পর, ভন্তি। আপনাদের জ্ঞান মানে 
সেল্স নলেজ হৌন্দিয়ের ঠবষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান)। প্রথমটি 001 ৮৪2916 
57 ০০] 50815927৭; তত্তৃজ্ঞন ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। 
শুদবতীয়াট-_ ৮5175201০ জেড়জ্ঞান)। 

ডান্তার চুপ কারয়া, আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কাহতেছেন। 

ডান্তার_অবতার আবার কি? আর পায়ের ধূলা লওয়া কি! 

মাস্টার কেন, আপাঁন 'তো বলেন একসপোঁরমেন্ট সময় তাঁর সৃস্টি দেখে 
'ভাব হয়, মানুষ দেখলে ভাব হয়। তা যাঁদ হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা 
নোয়াবো ! মানুষের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন। 


পহন্দুধর্মে দ্যাখে সবন্ডুতে নারায়ণ! এটা তত আপনার জানা নাই। 
সর্বভূতে যাঁদ থাকেন তাঁকে প্রণাম করতে কি 2 


1 


২৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃফ্কথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ৩১৯শে অক্টোবর 


.. “পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোন্মে জিনিসে তিন বেশন প্রকাশ। সূর্যের 
প্রকাশ জলে, আশাঁতে। জল সব জায়গায় আছে--কিল্তু নদীতে পুজ্কারণীতে, 
বেশন প্রকাশ । ঈশবরকেই নমস্কার করা হয়- মানুষকে নয়। ০০৫ 15 ০০৭: 
_ 71701, হো) 15 (৯০০ 

“তাঁকে তো রীজাঁনং সামান্য বিচার) করে জানা যায় না-_সমস্ত বিশবাসের' 
উপর নিভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।” 


আক মাম্টারকে ডাক্তার তাঁহার রাঁচত একখানি বই উপহার দলে 
চ১))৬3101057051 12515 01 ১501)01092/--55 2 (0:27) 09071001001 
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দ্বতীক্ব পারচ্হেদ 
শ্রীরামকৃষ। ও 39505 €51)775৮-তাঁহাতে খুন্টের আবর্ভাব 


ঠাকুর ভভ্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একা 
ভভ্তের সাঁহত কথা কাহতেছেন। মিশরের বরঃকুম ৩৫ বংসর হইবে। মস্ত 
খুম্টানবংশে জান্ময়াছেন। যাদও সাহেবের পোযাক, ?ভিতরে গেরুয়া আছে। 


রর 
এখন সংসার ত্যাগ কারয়াছেনু। ইন্হার জন্মস্থান পা্চমাণ্চলে । অক্ডাট জ্রাতান্ 
1ববাহের 'দনে তাহার এবং আর একা ভ্রাঙব এ কীদনে মৃত্যু হয় সেই বদর 
হহতে 'মশ্র সংসক্ষর ত্যাগ কারয়াছেন। তানি কোয়েকাক সমন্রদাযতুক্ত। 
মশ্র-'ওাহ রাম ঘট্‌ ঘটনে লেটা।' 
শ্রীরামকুঞ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বাঁদিতেছেন যাহাতে শিস 


শুনতে পান--এক রাম তাঁর হাজার নাম।, 

'“থম্টানরা যাঁকে ০০9৫ বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্, ঈশনযিএই 
,সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট । এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাছে বলতেছে 
জল, ঈশ্বর । খঙ্টানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে--বলুছে, ওয়াটার্‌, গড খীশহ ৪ 
মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে, পান, আল্লা ।” 

মিশ্র-মেরর ছেলে 1০555 নয়। 06505 স্বয়ং ঈশবর। 

(ভন্তদের প্রতি)-“ইনি [শ্ত্রীরামকৃফ্ণ) এখন এই আছেন- আবার এক সময় 
সাক্ষাৎ শশ্বর। 

“আপনারা (ভন্তেরা) একে চিন্তে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে 
একে দেখোছ-_এখন সাক্ষাৎ দেখছ । দেখোছলাম-_-একাঁট বাগান, উন উৎ /কে 
আসনে বসে আছেন; মেজ্বের উপর আর একজন বসে আছেন. তান তত, 
২01%21০60 (উন্নত) নন। * 


শ্যামপকুর--মিপ্র, মান্টাক। ডা নরকার প্রভাতি সঙ্গে: ৯৭৭ 


এই দেশে চারজন দ্বারবান্‌ আছেন। বোম্বাই অণুলে তুকারাম ও 


পি 


খন১1রে রবার্ট মাইকেল; এখানে ইনি;আর পূব্দেশে আর একতন 
আজেন।” 

শারামকৃফ্২ ভুমি কিছ দেখতে-টেকতে পাও 2 

নশ্র-আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হি 
তাব পর যাঁশুকে ৪7 করেছি। সে রুপ আর ?ি বলব!-সে সোৌন্বের 
কাছে ক সমীর সোন্দর্ব 

কিয়গ্ণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কাহতে কাহিতে মিশ্র জামা পেশ্টলুন 
খুলি্না (ভতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন। 

াকুন্ বারান্দা হইতে আসিয়া বাঁলতেছেন- “বাহো। হলো না-এ+কে 
(নরকে) দেখলাম, বারের ভঙ্গঈ করে দাঁড়য়ে আছে। 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর দমাধস্থ হইভেছেন। পণশ্চমাস্য হইসা 
ইয়া স্ম।ধিস্থ। 
ক3২ গ্রকাতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দৌখতে দোঁখভে হাসভেছেন। 
এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক্‌ হ্যান্ড হেস্তধাবণ) কাঁরাতেদে 
ও হা'সতেছেন। হাত ধাঁরয়া বাঁলতেছেন, “তুমি যা চাইছ ভা হরে 
যাবে» 

ঠাকুরের বাঁঝ যীশুর ভাব হইল! তান আর যীশু কি এক? 

এর কেরজোড়ে)১ আম সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর১সব আগনাকে 
য়ে 


য়ে! 


পারা কাতর 


4৫ 


টি, 


দা; নো 


রাঃ 


তাঝুব ভাবাবেশে হাাীসতেছেন। 

রা এন কাঁরিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্কিথা সব 
বর্শনয বায়িতহছেন । তাঁহার দুই ভাই ববের সভার সানয়ানা চাপা পাঁড়সা, 
মাল শীলা স্বরণ কটিলেন-তাহাও বাললেন। 

ঠোচুৰ |মশ্রকে য় কারিনার কথা উন্তদের বাঁলয়া দিলেন । 


[ নে, চাও দরজা প্রভাতি সঙ্গে কখতরনানন্দে ] 


ঢু 


উ/নেল অরকাদ আিন্নাহেন। ডান্তারকে দোয়া ঠাকুর সনাধিপ্থ । ন্িণিৎ 

্ ॥ রর 
ভার এখশানর পন উদর াহ্াবেশে বালভেছেনকিরণানন্দের পর সাচ্চদা- 
নন্দ ।-্কিতির কারন 
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২৭৮ শ্রীত্রীরামকফকথামৃভ--৪র্ ভাগ [ ১৮৮৫, ৩১শে অঙোবর 


ঠাকুর সহাস্যে বালতেছেন-__ 
সুরাপান কার না আমি, সৃধা খাই জয়কালন বলে, 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। 
গুরুদশ গুড় লয়ে, প্রবান্ত তায় মশলা দিয়ে মো) 
জ্তান শংাঁড়তে চুয়ায় ভাট, পান করে মোর মন মাতালে। 
প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর গেলে! 
গান শুনিয়া ডান্তার ভাবাবস্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ 
হইল । ভাবে ডান্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দলেন। 


গকয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল, তখন চরণ গুটাইয়া লইয়া তান্ডারকে 
বাঁনতেছেন-“উহ! তুমি ?ক কথাই বলেছ! তাঁরই কোলে বসে ভাছি, তাঁকে 
বারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব।- ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো!” 
এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুরের চক্ষু জলে. ভরিয়া গেল। 
আবার ভাবাবন্ট।_-ভাবে ডান্তারকে তছেন_ “তুমি খুব শুদ্ধ! তা 
না হলে পা রাখতে পারি না!” আবার বাঁলতেছেন, “শান্ভ গাহি হ্যায় যো লাম- 
রস চাথে ! 
“বয় ?ক 2-ওতে আছে ক ?-_ টাকা কাঁড়, মান, শরীরের সু-ওতে 
আছে ক? রানকো যো চিনা নাই দল চিনা হ্যায় সো কেয়া রে। 
এত অসুখেতরর উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দৌখয়া ভন্তেরা ?ন্তিত 
হইয়াছেন * ঠাকুর বাঁলতেছেন,-এ গানটি হলে আম থামৃবো)-হুত্রিরস্‌ 
সাদর! ৮ 
ননেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন তাঁকে ডাকান হইল! তিনি তাঁহার দেবদুরলভ 
কন্ঠে গান শুনাইতেছেন-__ 
হাররসমাঁদরা 'পিয়ে মম মানস মাতো রে। 
(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বাল কাঁদো রে। 
গভীর 'নিনাদে হারনামে গগন ছাও রে 
নাচো হর কলে, দু বাহু তুলে, হারনাম বিলাও রে। 
হারপ্রেমানন্দরসে অন্দীদন ভাসো রে, 
গাও হারনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে! 
শ্রীরামকৃষ-_ আর সেইটি 2 পচদানন্দাসম্ধুনীরে 2, 
নরেন্দ্র গাইতেছেন-- 
(৯) চিদানন্দাসম্ধ্ূনশরে প্রেমানল্দের লহরণী, 
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী- মার মরি । 


শ্যামপনকুর--নরেম্ত্র, ডাঃ সরকার, মাঙ্টার প্রস্ভাতি দঞ্শে ২৯ 


গু 


মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘাঁচল রে, 
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলয়া বল রে মন হার হাঁর। 
(২)--চিল্তয় মম মানস হার চিদঘন নিরঞ্জন। 


কিবা অনুপম ভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ॥ 


নব রাগে রাঁজত, কোটি শশশ-বান্দিত। 
কিবা বিজাঁল চমকে সেরূপ আলোকে পলকে শিহরে জীবন ॥ 
হ্বাদি কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ, 


দেখ শন্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন। 
চিদানন্দ-রসে ভান্তযোগাবেশে হওরে চির ম্গন॥ 
ডান্তার একাপ্রমনে শ্যানতেছেন। গান সমাগত হইলে বালডেছেন, "চদা 
নন্দাসন্ধুনশীরে, এট বেশ! ডাত্তানেল আনন্দ দোঁখয়া ঠাকুর বাঁলিতেছেন_ 
“ছেলে বলোছিল, 'বাবা, একট মেদ) চেখে দেখ ভারপর আমায় ছাড়তে বল 
ত ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বলে, “তুমি বাছা ছাড় আপাতত নাই কন্ত আঁম 
ক্ছাড়াছে না।, ডোন্তার ও সকলের হাস্য)। 
“সেদন মা দেখালে দুশট লোককে । ইনি তার ভিতর একজন । খুব 
জান হবে দেখলম,কিল্তু শুজ্ক। (ডাক্তারকে, সহাস্যে) 'কন্তু তৃমি রোসবে 1” 
ডান্ডাব চুপ করিয়া আছেন। 


 শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, গ্রিংশৎ খণ্ডে মিশ্রাদি ভন্তসঞ্গে আনন্দ 
ও যীশুর আবেশ-কথা সমাস্ত। 


একীত্রংশং খণ্ড 
কাশশপ্র উদ্যানে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
কপাসন্ধ শ্রীরামকৃষ”-_আম্টার, নিরঞজজন, ভবনাথ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এতো অসুখ-কিন্তু এক 
ণচন্তা_?কসে ভন্তদের মঙ্গল হয়। শনাঁশাঁদন কোন না কোন ভক্তের বিষয় 
চিন্তা করিতেছেন । 

শুক্রবার ১১ই ডিনেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শতুক্রা পণ্চমীতে শ্যামপুকুর 
হইতে ভালু বাশীপ্রের বাগানে আইসেন। আজ বারো দন হইল । ছোকরা 
ডন্বের। ভমে কাশশীপুরে আসিয়া অনাগিভি কটরতেছেন--্াডুরের সেবার জন্য ॥ 
এখনও বাটি অনেকে যাডিরাভ কদেন। গতি ভিজিয়া প্রায় প্রতাহ দেখিয়া 
যাননমধ্যে দধ্যে সালেও থাজেন। | 

তকেরা প্রান সকলেই অউয়াছেন। ১৮৮১ খহ্টা হইতে ভন্ড সমাগন 
হইতেছে । শেষের ভন্তেরা সকলেই আ সয়া পাঁড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খন্টান্দের 
শেষাশোয় শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন; কলেজের পরীন্গাদের পবন, 
১৮৮০৫-র মাঝামাঝ হইতে ভাঁহারা সবদা যাতঃয়াত ককেন। ৯৮৮৪ খুত্ঞানেপ 
সেপ্টেম্র মাছে স্টার 1থলেটারে শ্রীধুক্ত গিনিশ ঘোষ) তাকুরকে দশনি করেন। 
তন মাস পরে অর্থবৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্ষদা যাতায়াত বলেন । 
১৮৮৪, িষ্বে'বরের শেবে শারদা ঠাকুবকে দাক্িণেশ্বয় মনির পানি কলেল। 
সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫-র আগম্ট মাসে ভ'ঝুরকে প্রথম দশনি করেনা। 


প ডা চা ব্অ ৮ ০ ৫৫৭৮ বি শি সস ৮, স্পিন 
আক সকালে প্রেমের ছড়াহ'ড। নরঞজজশকে বলছেন কিছু বটাবার হিলি, 


সপ এ সপী তক €. সপ পাস রি শর ক পক 
তোর কোলে বসব 1” কালাপদর বক্ষ সলশী ফারয়া বালেতেহেষ, “টেতগ্া হাঝও 


ী বররন -2-- 
আর চিবুক ধারয়া তাহাকে আদর করিভেছেন; আর বাঁসডেছেন, “যে আন্ত।রিক 
তা সপ আত পা বি, -/ 2টি প ৮৯177 ৮ ২৮২ 279 হুশ 0৭ 
ঈঙ্কবদেকে ডেকেছে বা সন্খ্যা-আ হক করেছে, ভার আিখানে শাসিত মানে? 


সপ 


আজ সকালে দুইটি ভন্ড স্তখলাকের উপরও কৃপা করিযাহেন। অমাধিস্থ 
হইয়া তাহাদের বক্ষে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন) তাঁহারা অশ্রু বিসজনি, 
কাঁরতে লাগিলেন; একজন কাঁদতে কাঁদতে বাঁললেন, “জাপনার এত দয়া? 
প্রেমের ছাড়াছড়! সিপিতর গোপালকে কৃপা কাঁরবেন বাঁলরা বাঁলতেছেন, 
“গোপালকে ডেকে আন্‌ 0৮ 

আজ ন্ৃধবার ৯ই পৌষ, অগ্রহায়ণের কৃষ্ধা দ্বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর 


৯৮৮৫ । সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর জগল্মাভার শচন্তা কারতেছেন । 


কাশশ্পুর-ডন্তসদ্দে অসযখের গৃহ্য উদ্দেশ্য ২৮১ 


'করতমুণ পরে তাকুর আত মৃদুস্বরে দু-একাঁটি ভক্তের সাহত বথা 
-কাঁহতেছেন। ঘরে কালণ, চুনীলাল, মাস্টার, নবগোপাল, শশখ, নিরঞ্জন প্রভৃতি 
ভক্তেরা আছেন। 

এ্রানকৃষ_একি টুল কিনে _এখানকার জন্য। কত নেবে? 

মান্টার- আজ্ঞা, দু-তিন সা মধ্যে । 

শ্রীরামকৃষ্+- জলাপাঁড় যাঁদ বার আনা, ওয় দাম অত হবে কেন? 

মান্টার- বেশ হবে না,ওরই মধ্যে হয়ে যাবে! 

শ্রীরামকৃফ-_আচ্ছা, কাল আবার বৃহস্পাতিবারের বারবেলা,_ তুম িতনটের 
আগে আসতে পারবে না? 

মাত্টারব যে আজ্ঞা, আঙদবো । 


[কু শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার 2 অস্খের গৃহ উদ্দেশ্য] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রতি)_আচ্ছা, এ অসুখটা কাঁদ্দন সারবে £ 

নাহ্চাররএকটু বেশী হন়েছে-াঁদন নেবে। 

হাবামকুষ্কতত দিনও 

মাত্টারপাঁট-ছ' মাস হতে পারে। 

এই ক্থায় হানুর বালকের ন্যায় অধৈর্য হইলেন॥ আর বাঁলতেছেন-- 
“বল ক £? 

গাম্টার_আজ্ঞর, সব সার্তে। 

আনামকূষ্:-ত:ই বল।-জআচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধ 1 
তবে এমন ব্যাঘা কেন? 

নামটা আজ্ঞা, খুন কন্ট হচ্ছে বটে 1কন্তু উদ্দেশ্য আছে। 

আরাম চা কুঙ্ত$-াক উ উদ্দেশ্য? ? 

মাস্টার আপনাব অবস্থা পারবর্তন হবে-নিরাকারের দিকে ঝোঁক হ 
_িবদ্যার আম" পযন্ত থাকছে না। 

শ্রীরামকৃঞ্- হা, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে-আর বলতে পারি না। সব রামনয় 
দেখছি ।_-এক-একবার মনে হয়, কাকে আর বলব! দ্যাখো না--এই বাজী 
ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভন্ত আসছে। 

“কৃফ্তপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড ত হবে না, অমুক সময় 
লেকচার হইবে!” চোকুরের ও মাস্টারের হান্য)। 

মান্টার--আর একাঁট উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা 
না হতো, এরই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে । সাধনা, প্রেম, ভান্ত। 

শ্রীরামকৃষ্-_হাঁ, তা হলো বটে! এই নিরঞ্জন বাড়ৰ িগছতো ॥ (নিরঞ্জনের 
প্রীতি) তৃই বল দেখি, ক রকম বোধ হয়ঃ 


পর 


৮২ শ্রীলীরানক্রুয্কথামূত--5র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৩শে ডিসেম্বর 


1নরঞ্জন_আজ্জে, আগে ভালবাসা 'ছিল বটে,_-িল্তু এখন ছেড়ে থাকতে 
পাবার যো নই £ 

মাধ্টার-আঁম একদিন দেথাছলাম, এরা কত বড়লোক! 

হীজকুক্ষী কোথায় 2 

সাচ্টার-্সজ্ঞা, একপাশে দাঁড়য়ে শ্যামপুক্ুরের বাড়ীতে দেখেছিলাম । 
বোধ হলো, এরা এক-একজন কত [ব্ঘ-বাধা জেলে ওখানে এসে বুসে রয়েছেন 
লেবার জন্য ॥ 


[ দলাধিমন্দিরে- আশ্চর্য অবস্থা লিক্সাকার অন্তরঙ্গ [নির্বাচন ] 


এই কথা শুনতে শাানতে ঠাকুর ভাবাবস্ট হইতেছেন। াকয়ৎক্ষণ 
[নক্ত্খ হইয়া রাহলেন। সমাধিদ্ব ! 

ভাবের উপশম হইলে মাম্টারকে বাঁজতেছেন--“দেখল্ম স্বাকার থেকে সব 
নিরাক্যারে আচ্ছে! আর আর কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে কলহ পারাছি লা। 

“আছো, এ নিরাকারে ঝোকি,-ওটা কেধল লরা হত্যা জন্য; নাত? 

মূচ্টার (অবাক হইয়া)_আজ্ছ), তাই হবে? 

রামকৃষ্ণ _এখনও দেখাঁছ 1নরাকার অহ্ণ্ডিল:চ্চাবানন্দ এই রকম করে 
রয়েছে !.....কন্তু চপলাম খুব কষ্টে। 

“লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক। এই অস্থ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে 
বাহরগ্গ, বোঝা যাচ্ছে ।, যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তান্না অল্তরঙ্গ ! 
আর যারা একবার এসে কেমন আছেন মশাই, জিজ্ঞাসা করে, তারা বাঁহরঙ্গ 

“ভবনাগ্থকে দেখুলে নাঃ শ্যামপ্কুরে বরাট সেজে এলো জজ্ঞাসা 
করলে 'কেমন আছেন ৯৮ তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতরে এ রকম 
তাকে কার, কিন্তু, মন নাই। 


দ্বতণয় পারচ্ছেদ 
শ্রীমখ-কাঁথত চর্িতামৃত- শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মন্তকণ্ঠ 


আহস্তান্‌ খষয়ঃ সর্বে দেবার্ধনারদস্তথা। 
আসতো দেবলো ব্যানঃ প্বয়টৈব ত্রবীষ মেও 


শ্রীরামকুঞ্ণ মেণির প্রতি) তিন ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, 
তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভন্তরাও আসে । কেউ অন্তরঞ্গ, কেউ বাহরঙ্গ। কেউ 
রসম্দার | 

“দশ-এগারো বছরের সময়ু দেশে বশালক্ষী দেখতে 'গয়ে মাচে প্রথম শুই 
অবস্থা হয় ॥। কি দেখলাম! একেবারে বাহ্যশূন্য 

“যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স কালাীঘরে দেক্ষিণেষ্ববে) বললে, ভুই কি 
অক্ষর হতে চাস 2- অক্ষর মানে জানি লা! জিজ্ঞাসা কর্লাম--হলধান্শী বললে, 
ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্ম।” | 

“যখন আরাতি হোতো, কুণ্ীর উপর থেকে চীৎকার করতাম, "ওনে কে 
কোথায় ভন্ত আস্‌ আয়! আহক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়? 
ইংিশম্যানকে হেংরাজী পড়া লোককে) বল্জাম। তাঁরা বলে, ওসব মনের 
ভুল!” তখন “তাই হবে" বলে শান্ত হলাম। কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে! 
_-সব ভন্ত এসে জুটছে! ৬ 

«আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজোবাবু (মথ7র বাব) 
তারপর শম্ভু মল্লিক,-তাকে আগে কখন দোখ নাই। ভাবে দেখলাম, 
গোরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ । যখন অনেক দিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন 
মনে গড়ল, একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখোছ! আর তিনজন সেবায়েত 
এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গোৌরবরণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে 
বোধ হয়। 

«এই অবস্থা যখন হলো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙ্গলা, 
সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে 'দিয়ে গেল! ষড়চক্রের এক-একাঁটি পদ্মে জিহবা 'দয়ে 
রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম উধ্বমুখ হয়ে উতঠ্ে। শেষে সহন্রার পদ্ম 
প্রস্ফাটত হয়ে গেল। 

“যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো ! এই চক্ষে-_ ভাবে নয় 
দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকধর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে । তাতে 
বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম । চুনীকে আর তোমাকে 
আনাগোনায় উদ্দীপন হয়েছে । শশশ আর শরৎকে দেখেছিলাম, খাঁ কৃষেের 
(ক্রাইস্ট-) দলে 'ছল। | 


২৮৪ শ্রীহীরামকুধকথাঘত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৩ হডসেম্বর 


“বটতলায় একটি ছেলে দেখোঁছলাম। হদে বল্লে, তবে তোমার একটি 
ছেলে হবে। আম বল্লাম, “আমার যে মাতৃষোনি! আমার হেলে কেমন করে 
হবে? সেই ছেলে রাখাল। 

“বল্লাম, মা, এ রকন বস্থা যাঁদ করলে, তা হলে একজন বড় মানুষ 
'জযাটরে দাও। ভাই দেজে।বাক্ঠট চোদ্দ বছর* ধরে সেবা কে । সে কত কি! 
আলাদা ভড়ার করে দিলে সাধ্সেবার জন্য_ গাড়ী, পাল্কী-যাকে ঘা দিতে 
বলোছি, তাকে তা দেওয়া । বামনা খতাতভো- প্রতাপ রুদ্র। 

পবজশ্ন এই রূপ অর্থাৎ ঠাকুরের মর্ভট) দর্শন কনেছে। এক বলো 


ু 


দেখি? বলে, তোমায় যেমন হৌয়া, এরূপ ছংয়োছ। 

“নোটো লোট;) খতালে একন্রিশজন ভন্ত। কৈ তেমন বেশী কৈ!-তবে 
কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে! 

“ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে! 

“এ অসুখে পারবার ভেন্তদের শ্রীতীমা) পায়েস খাইয়ে 'দাচ্ছিল, তখন 
.কাঁদলাম এই রলে, এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে!” 


নি 27 শক গল শুল্ক টহল ৮ তেতো 
শ্রীশ্রীরামকৃষফকথাগ্ৃতি, চভুথ ভগ, একতিংশ্ধ খন্ডে মু্তকৃণ্টে কথা সমাগ্ত। 
ঘা চু 


শত কৃ ৪ ৮ মি সিন 
* গথুরের চৌদ্দ বৎসর দেকা। ১৮৫৮ ইমিদিত ১৮৭১ হজ মথুরেরত মৃত্যু 
"লো শ্রাবণ, ১২৭৮১ ১৪ই জুলাই, ১৮৭১। 





দবাত্রংশৎ থণ্ড 
কাশশপর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্ু প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
ননেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভন্তঘোণের সমন্বয় উপদেশ 


ঠাকুর শ্রীরামকু্ কাশনীপুরের বাগানে হলঘরে ভন্তনঙ্গে অবস্থান কাতেছেন। 
র্যান্র প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র, শশট, মাস্টার, বুড়োগোপাল, শরং। আজ 
বৃহস্পাতবার-২৮শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল, ফাল্গুন মাসের শক্রা-ষম্ঠ" 
তথ; ১১ই মাচ? ১৮৮৬ খৃস্টাব। 

ঠাকুর অসভথএকড: শুইয়া আছেন। ভন্তেরা কাছে বীসয়া আছেন। 
শরণ দাঁড়াইয়া পাখা কাবতেছেন। ঠাকুব অসুখের কথা বাঁলতেছেন। 

শীরামকফ্ক-ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে । আর সে বলে দেবে, 'কি 
রকম করে লাগাতে হবে। 

বুড়াগোগাল-ভা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো । 

নামটা আজ কেউ গেলে বলে দিতে পাবে। 

শশী-আঁন বেতে রঃ | 

শ্রীরালকুষ। শেরংতে কেখাইক্রা)-ও যেতে পারে। 

শার্খ 1কবুধছণ পরে রি হক্দরে আুহুরী আ্রীযন্ত ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকউ হইতে ভেল জ্াাগিতে যান্রা করিলেন। 

াকুর শুইনা জাছেন। ভন্কেক ৮৪ বাসা আছেন। ঠাকুর হঠাং 
উঠিয়া বাসলেন। নরেশদ্রকে সম্ষোধন কীনা কথা কহিতেহেন। 

গ্রীলাঘকুক দেয়েন্দরর প্রতি) বুধ জঅজেপ । ভন গুণ তাঁতে আছে, কিন্তু 
“তান নাল 2০ 


৫ 


'যেমন বায়ুতে সুগন্ধ-দুঞ্জন্ধি দুই ই পাওয়া বার, কিন্তু বায়ু নালপ্তি? 
দিয়ে বাদিলেন! চন্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল 

-হঙঠাং ছয়ে ফেল । শঙ্কর বলেন-স্ছুঃয়ে কফেজগল! চন্ডাল বল্লে এ 
ডি আমায় হোঁও নাই" আমিও তোমায় ছুই নাই! আত্মা 'নাঁলপ্তি। 
তুমি দেই শহ্ধ আত্মা । 

“ন্রচ্ধ আর হায়া। জ্ঞানন আয ফেলে দেয়। 

'ময়া আবন্রণদ্বর্প। এই দেখ, এই গামছা আড়াল করলাম আর 
পুদীকের আলা দেখা যাচ্ছে না। 


চা 
পা 
নি 


২৮৬ ট্রাীরামকৃফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৬, ১১ই মার 


ঠাকুর গ্রামছাট আপনার ও ভন্তদের মাঝখানে ধারলেন! বাঁলতেছেন,_ 
«এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। 

“্রামপ্রসাদ যেমন বলেছে-_-মশার তুলিয়া দেখ_ 

“ভন্ত কিন্তু ন্নায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে 
বলে, 'মা, গথ ছেড়ে দাও! তম পথ ছেড়ে দলে তবে রক্গজ্ঞান হবে ।' জাগ্রত, 
জ্বপন, দক্াপত)এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা ডীড়য়ে দেয়! ভত্তেরা এ সব 
অবস্থাই ল্য়ষতক্ষণ আম আছে ততক্ষণ সবই আছে। 

“যতক্ষণ আরম আছে, ততক্ষণ দ্যাখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, 
চতুর্বংশ!ত তত্ব, সব হয়েছেন! 

নরেন্দ্র প্রভূত চুপ করিয়া আছেন। 

“মায়াঝাদ শুকনো । কি বলাম, বল দেখি ।” 

নরেন্দ্র শুকনো। 

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত-মুখ স্পর্শ করিতে লাগলেন। আবার কথা 
কাঁহতেছেন--“এ সব নেরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা 
লক্ষণ, মুখ, চেহারা শুকনো হয়। 

“ত্তানী জ্ঞনলাভ করবার পরও 'বিদ্যামায়া য়ে থাকতে পারে-_ভা্তি, দয়া 
বৈরাগ্য এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর দ্যাট উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা 
হয়, ভারপর রসাম্বাদনের জন্য । 

“ভিানী যাঁদ সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোকাশক্ষা হয় না। 
তাই শঙ্করাচার্য শবদ্যার আম" রেখোছলেন। 

“আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য সম্ভোগ করবার জন্য_ভান্ত 
ভন্ত ?নয়ে থাকে! 

এই এবার আমি, ভক্তের আমি'_এতে দোষ নাই। 'বত্জাৎ আসিতে 
দোষ হয়? তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 'বালকর আমি'তে 
কোন দোব দাই। যেমন আর মুখ-লোককে গালাগাল চেয় লা। পোড়া 
দাঁড় দেখতেই দাঁড়র আকার, যঃ দলে উড়ে যায়। জ্ঞনাশ্নভে অহক্ষন্ে পড়ে 
গেছে। এখন আরে কারও আনন্ট করে না। নাষলান্ত ভান) 

'শনত্যেতে প্শেছে আবার লীলার থাকা। যেমন গপারে গিয়ে আবার 
এপারে আসা। লোকাঁশক্ষা আর 'িলাদের জন্--নাঙ্ষাদেহ জন! 

ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ কর্পলেন। আবার 
ভত্তদের বীলতেছেন--“শরীরের এই রোগ- কিন্তু আবিদা ময়া রাখে লা! এই 
দ্যাখো, রামলাল, কি বাড়ন, কি পাঁরবার, আমার মনে নাই !_কে না পৃ কামেত 
তার জন্য ভাবাছ।_ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না! শ্‌ 

তিনিই বিদ্যামায়া রেখে 'দিয়েছেন- লোকের জন্য-- ভক্তের জন্য। 


কাশখপুর-_সান্টার, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভস্তসস্মে ২৮৭ 


“কন্তু বিদ্যামায় থাকলে আবার আসতে হবে॥ অবতারাঁদ বিদ্যামায়া 
রাখে! একট; বাসনা থাকলেই আসতে হয় ফিরে ফিরে আসৃতে হয়॥। সব 
বাসনা গেলে ম্টীন্ত। ভন্তরা কন্তু মান্ত চাকর না। 

“যাঁদ কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয় তা হলে ম্বীন্ত হয়-আর আসতে হস্ত 
না। জ্ঞানীদের মীন্ত 1৮ 

নরেন্দ্র সোঁদন মাহম চক্তবর্তর্গর বাড়ীতে আমরা গিছুলাম ॥ 

শ্রীরামকুক্ণ সেহাদ্যে) তারপর 2 

নরেদ্র-ওর মত এমন শুদ্ক জ্ঞানী দোখ নাই! 

জরামকুঞ্ণ নেহান্যে)ক হয়েছিল 2 

নদেন্দ্রু--আমাদের পান গাইতে বল্ে। গঙ্গাধর গাইলেন 

শ্যামনামে প্রাণ ভশয়ে ইভি উাতি চায়, 
সম্মুখে তম্লালবৃন্ষ দেখিবারে গায়! 

গান শুনে বলে-ওসব গান কেন? শপ্রেমান্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া, 
মাগ-ছেলে নিয়ে থাকি, এসব গান এখানে কেন ১৮ 

শ্রীরামকফ্ণ ঘোল্টারের প্রাতি) ভয় দেখেছ! 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, দ্বাত্রংশৎ খন্ডে নরেন্দ্রের শিল্ষাকথা 
-সমাপ্ত। 


য়ান্রিংশৎখ খণ্ড 
কাশশপূর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভাতি ভন্তসঙ্ো 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ- পৃর্কথা_ আাস্টারের বাড়খতে শহভাগমন 


শ্রীরামকৃষ্ণ কাশশপুর বাগানে ভন্তসঙ্গে বাস কাঁরতেছেন। শরীর খুব অসংস্থ 
_াকন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। আজ শানবার, ৫ই বৈশাখ, 
চৈত্র শক্রা-চতুদ্শিীী। -১৭ই এাপ্রল ১৮৮৬ । প্ঠীণমাও পাঁড়য়াছে। 

কয়াদন ধারয়া প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দাক্ষণেশ্বরে যাইতেহেন-_ পণন্চবটীতে 
ঈশ্বর-চিন্তা করেন- সাধনা করেন। আজ সন্ধার স্ময় ফিরিলেন। সঙ্গে 
আীযুত্ত তারক ও কালী । 

রাতি আটটা হইয়াছে । জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানাটকে সুন্দর 
কারয়াছে। ভন্তেরা অনেকে নঈচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মাণকে 
বলতেছেন--এরা ছাড়াচ্ছে” তের্থাৎ ধ্যন কাঁরতে কারতে উপাধি বজনি 
কারতেছে)। | 

গকয়ৎক্ষণ পরে মাঁণ উপরের হলঘরে চাকুনের বাসয়া আছেন । ঠাকুর 
তাঁহাকে জবর ও গামছা পারিম্কার কারয়া আনতে অন ডো কন্িলেন। তান 
পাঁশ্চমের ণকারিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে এগ্যাল ধহয়া আঁনলেন। 

পরাদন সকালে ঠাকুর মাঁণকে ডাকত্রা পাঠাইলেন। 1ভীন গঙ্গা স্নানের, 
পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলঘরের ছাদে 'গয়াহছলেন। 

মণির পারবার পত্রশোকে কক্ষিপ্তপ্রায় হইরাছেন। শাকুর ত'হাকে বাগানে 
আসবার ও থা ও এখানে আসরা প্রসাদ গাইতে ঝাঁলিলেন। 

ঠাকুর ইসারা কাঁরয়া বাঁলতেছেন-'এখ্যন জনূভে বল্তে্াদন থাকবে) 
-কোলের হৈ টিকে যেন ধনয়ে আনে; আর এখানে এসে খাবে 1” 

নণি-ষে আজ্ঞা । খুব ঈশবরে ভান্ত হয়, তা হলে বেশ হয়। 

শ্রীয়ানকৃষ্ঃ ইসারা কাঁরয়া বাঁলতেছেন-_“উহ2৪- (শাক) ঠেলে দেয় 
(ভান্তকে)। আর এত বড় ছেলে! 

»ক$কিশোন্ের ভবনাথের মত দুই ছেলে । দুটো আড়াইটে পাশ! মারা, 
গেল। অভো বড় জ্ঞানী! প্রথম প্রথম সামলাতে পারলে নু। আমায় 
ভ্াঁগ্যস- ঈশ্বত্র দেন গন! 

৭. এজন অত বড জ্ঞানী । সঙ্গে কৃষ্ক। তবু অভিমন্যূর শেরে একেবাবে 
১1 টি ধার আসে না কেন 2৮ 


রি 


কাশশপযরে- নরেন্দ্র, মাধ্টার, লাউ, শশশ প্রর্ভীত ভন্তসঙ্গো ২৮৯ 


একজন ভত্ত- সে রোজ গঞ্গ্স্নানে যায়। 
শ্রীরামকফ- এখানে আসে না কেন 

ভন্ত- আজ্ঞে আসতে বল্‌বো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ লোট,র প্রাতি)_হরিশ আসে না কেন 


( মেয়েদের লঙ্জাই ভূষণ--পৃবকথা-_সাম্টারের বাঁড়তে শ্‌ভাগমন ] 


মাম্টারের বাটীর নয় দশ বছরের দুইটি মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশপূর 
বাগানে আসিয়া "দুর্গানাম অপ সদা", 'মজলো আমার মন ভ্রমরা” ইত্যাঁদ গান 
শুনাইতোছল। ঠাকুর যখন মাম্টারের শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার বাটীতে 
শুভাগমন করেন (৩০শে অক্লোবর ১৮৮৪; ১৫ই কার্তিক বৃহস্পাঁতিবার উত্থান 
একাদশীর দিন) তখন এই দুটি মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান 
শুনিয়া আতিশয় সন্তুষ্ট হইয়ীছলেন! যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে 
আজ তাহারা উপরে গান গাঁহতেছিল, ভক্তেরা নীচে হইতে শৃনিয়াছিলেন। 
তাঁহারা আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শুনলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারের প্রাতি)_তোমার মেয়েদের আর গান শিখও না। 
আপনা আপাঁন গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে, 
লঙ্জা মেয়েদের বড় দরকার । 


(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপজা--ভন্তদের প্রসাদ প্রদান ] 


ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপান্রে ফুল চন্দন আ'নয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর 
শধ্যায় বাঁসয়া আছেন। ফুল চন্দন “দয়া আপনাকেই পূজা কাঁরতেছেন। 
সচন্দন পূজ্প কখনও মস্তকে কখনও কণ্ঠে, কখনও হৃদয়ে কখনও নাভিদেশে, 
ধারণ করিতেছেন। 

মনোমোহন কোল্নগর হইতে আসলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম কারয়া উপাঁবষ্ট 
হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও পুজা কাঁরতেছেন। নিজের গলায় 
পুভ্পমালা দিলেন । 

ণিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্মাল্য প্রদান করিলেন। 
মাণকে একাট চম্পক 'দলেন। 


/স্ির্থ--১৯ 


1দ্বতশয় পারচ্ছেদ 
বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন ? নরেন্দ্রুকে শিক্ষা 


বেলা নয়টা হইয়াছে, ঠাকুর মান্টারের ডিন কথা কহিতেছেন, ঘরে শশণও 
আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি) নরেন্দ্র আর শশশী কি কলাছল-ক বিচার 
করাছিল 2 

মাস্টার শেশীর প্রাতি)--কি কথা হাচ্ছল গা? 

শশী-নিরঞ্জন বুঝ বলেছে 2 

শ্রীরামকৃষ--ঈশবর নাঁস্তি আস্ত', এই সব কি কথা হাচ্ছল £ 

শশী (সহাস্যে) নরেন্দ্রকে ডাকব 2 

শ্রীরামকৃষ্*-_ডাক। [ নরেন্দ্র আঁসয়া উপবেশন কারলেন। 

(মাম্টারের প্রাতি)-“তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর। কি কথা হাচ্ছল, বল ।% 

নরেন্দ্র-পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো। 

শ্রীরামকৃষ* সেরে যাবে। 

মান্টার সেহাস্যে)_বুদ্ধ অবস্থা কি রকম? 

নরেন্দ্র আমার কি হয়েছে, তাই বলবো! 

মাস্টার ঈশবর আছেন-তিন ক বলেন 2 

নরেন্দ্র ঈশ্বর আছেন ক করে বলছেন 2 তুমিই জগৎ সাঁম্ট ক'রছো! 
91151 ক বলেছেন, জানো তু 

মাণ্টার_ হা তান বলেছেন বটে 10610 3558 5 05701115105 
51565170801 6%:667709] 0১105 0:6]১917905 707১018 11:617 [১2106191101)-) 
--'যতক্ষণ হীন্দ্রয়ের কাজ চলছে, ততক্ষণই জগৎ!" 


[পূর্বকথা-তোতাপ্যরশর ঠাকুরকে উপদেশ--মনেই জগৎ" ] 


আ্বীরামকৃষ্ণ ন্যাংটা বলতো, 'মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয়।' 

“কল্ভু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল 1৮ 

নরেন্দ্র মোম্টারের প্রাত)__বিচার যাঁদ কর, তা হ'লে ঈশ্বর আছেন, কেমন 
করে বলবে ১ আর 'ব*বাসের উপর যাঁদ যাও, তা হলে সেব্যসেবক মানতেই 
হবে। তা যাঁদ মানো- আর মানতেই হবে-তা হুলে দয়াময়ও বলতে হবে। 

“তাঁম কেবল দুঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত সুখ দিয়েছেন 
তা ভূলে যাও কেন? তাঁর কত কৃপা! 'তনাঁট বড় বড় জিনিস আঁমাদের 


কাশীপরে--নরেন্দ্র, মান্টার, লাট?, শশণী প্রত্বাতি ভন্তসঙ্গে ২৯১ 


'?দয়েছেন-__মানুষজল্ম, ঈশবরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ 
[দয়েছেন। মন্ষ্যত্বং মুমক্ষত্বং মহাপ্নরুষসত্্রযঃ 
সকলে চুপ কারয়া আছেন। 
শ্রীরামকুষ্ণ নেরেন্দ্রের প্রাতি)_আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটি 
আছে। 
ডান্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বাঁসলেন। হোমওপ্যাঁথক মতে ঠাকুরের 
চিকিৎসা, কারতেছেন। ুঁষধাঁদর কথা হইয়া গেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি 'নিদেশি 
কারয়। মনোমোহনকে দেখাইতেছেন। 
ডান্তার রাজেন্দ্র-উনি আমার মামা'ত ভায়ের ছেলে। 
নরেন্দ্র নীচে আঁসয়াছেন। আপনা আপাঁন গান গ্রাহতেছেন-_ 
“সব দুঃখ দর কারলে দরশন '?দয়ে মোঁহলে প্রাণ । 
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে, 
কোথা আম আত দন হীন ।, 
নরেন্দ্রের একটু পেটের অসুখ কবিয়াছে। মাম্টারকে বলিতেছেন--“প্রেম 
ভন্তির পথে থাকলে দেহে মন আসে । তা নাহলে আমিকেঃ মানুষও 
নই-_দেবতাও নই-আমার সৃখও নাই, দৃঃখও নাই” 


[ঠাকুরের আত্মশ্‌জা জরেন্দ্ুকে প্রসাদ- সরেষ্মের সেবা] 


বাপ্রি নয়টা হইল। দ:রেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পৃজ্পগালা 
আঁনয়া 'নিষেদন করিয়াছেন! ঘরে বাবরাম, সংনেল্দ্র, লাট্‌, মাস্টার প্রভৃতি 
আছেন। 

টাহুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ কাঁরয়া 
বাঁসয়া আছেন। 'যাঁন অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁারই পূজা কারতেছেন ! 

হঠাৎ সরেন্দ্রকে ইঙ্গিত কাঁরয়া ডাঁকতেহেন। সরেন্দ্র শখ্যার কাছে 
আসলে প্রসাদীমালা হে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাহার গলায় 
পরাইয়া ।দলেন! 

সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইঙ্গিত ধারয়া 
পায়ে হাত বূলাইয়া দিতে বালতেছেন। সংরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা 


[ কাশশীপর উদ্যানে ভন্তগণের সঙ্কীর্ভন ] 


ঠাকুর যে ঘরে আছেন. তাহার পাশ্চম দিকে একাঁট পুজ্করিণী আছে। 
এই পুচ্কীরণশর ঘাটের চাতালে কয়েকটি ভন্ড খোল-করতাল লইয়া গান 
শাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে 'দয়া বাঁলয়া পাঠঠ্ঠাইলেন_'তোমরা একটু হরিনাম 
কু ।' 


২৯২ শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল 


মান্টার, বাব্যরাম প্রভাতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা 

শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন-_ 
হরি বোলে আমার গৌর নাচে। 

বাঁলতেছেন--'তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,আর নাচবে।' 

তাহারা নীচে আনিয়া কীর্তনে যোগদান. কাঁরলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই আখর-- 
গল দেবে_'গৌর নাচতেও জানে রে! গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! 
গোর আমার নাচে দুই বাহু তুলে ! 

কীর্তন সমাপ্ত হইল। সরেন্দ্র ভাবাবষ্টপ্রায় হইয়া গাইতেছেন-__ 

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 


আম তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা ॥ 

বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে, 
শ্যামার এলোকেশ দোলে; 

রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, এ নূপুর বাজে শুন না। 


" ভৃভায় গারচ্ছেদ 
ঝরেচ্দ্র ও ঈশ্বরের অদ্তিত্ব-ভবনাথ, পর্ণ সুরেন্দ্র 


কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাহার সাঁহত 'মিস্টালাপ করিতেছেন। বেলা 
দশটা । হশরানন্দ আবার কাল আঁসিবেন। সে সকল কথা শ্রীশ্রীকথামৃত, দ্বিত৭য় 
ভাগ, সপ্তাবংশ খন্ডে বিবৃত আছে। 

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। ২১শে এাপ্রল, ১৮৮৬। 
নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মাঁণর সাহত কথা কহিতেছেন। বাটীতে 
মা ও ভাইদের বড় কম্ট-এখনও সুবন্দোবস্ত কাঁরয়া দিতে পারেন নাই। 
তজ্জন্য চিন্তিত আছেন । 

নরেন্দ্র_ বিদ্যাসাগরের ইস্কূলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে 
যাব গন করোছি। একটা জামদারঈর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে । 
ইস্্র-টীম্বব নাই । 

মণ (সহাস্যে১টসে তৃূমি এখন বলছ; পরে বলবে না। 30536055 
ঈক্বরলাভের গৃথর একটা স্টেজ; এই সব স্টেজ পার হলে, আরও “এগিয়ে 
পড়লে, তেষে ভশবানকে পাওয়া মায় গরিমযংসদেব বলেছেন। 


কাশণপনরে--নরেন্দ্র, মান্টার, লাউ, শশ? প্রভাত ভন্তসঙ্গে ২৯৩ 


নরেন্দ্র যেমন গাছ দেখাছ, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে 2 

মাঁণ__হা, ঠাকুর দেখেছেন। 

নরেন্দ্ু-সে মনের ভুল হতে পারে। 

মাণ-যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে রায়্যালাট 
€সত্য)। যতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানটি তোমার 
পক্ষে রীয়্যালাট; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে-যেমন জাগরণ অবস্থা- 
তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে' পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়, 
-সে অবস্থা হলে তখন রীস্ক্যালটি (সত্য) বোধ হবে। 

নরেন্দ্র আম ভ্রুথ্‌ চাই॥। সৌদন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তক" 
করলাম। 

মণি সেহাস্যে)১-কি হয্লোছিল ? 

নরেন্দ্-উনি আমায় বলোছিলেন, “আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আম 
বল্লাম, হাজার লোকে ঈশ্বয় বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, 
ততক্ষণ বলবো না।, 

“তান বল্লেন_“'অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য--তাই ত ধর্ম! 

“আমি বল্লাম, নজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুন্ব না।” 

মাঁণ (সহাস্যে১তোমার ভাব 0050108, 138191/- এদের মত? 
জগতের লোক বলছে, সূর্য চলছে, 0073083, তা শুনূলে না; জগতের 
লোক বলছে 12561091 ৬০৫৫ (জগং) আছে, 73219195 তা শুনলে না। ত 
[.5%15 বলেছেন, “579 25 000 881006159 £& [17010501%71091 
€001761701005 ? 

নরেন্দ্র একখানা £21500গ ০% 11019501005 দিতে পারেন ? 

মাঁণ-কি, 1০৬15 ? 

নরেন্দ্র-না, 090991%০8 /--0901228 পড়তে হবে। 

মাঁণ-_-তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ চি দেখেছে? তা ঈশ্বর 
মানুষ হয়ে যাঁদ এসে বলেন, 'আ'ম ঈশবর।' তা হলে তুমি কি বিশ্বাস করবে? 
তুমি ল্যাজারাসএর গজ্প ত জানঃ যখন ল্যাজারাস্‌ পরলোকে গিয়ে 
এব্রাহাম-কে বল্লে যে, আম আত্মীয়ব্ধুদের বলে আঁস যে, সত্যই পরলোক 
আর নরক আছে। এব্রাহাম বল্লেন, তামি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশ্বাস করবে £ 
'তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে 

“ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত 
হয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ, _সব।” 

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিচ্তা হইয়াছে। তানি মাম্টারের 


২১৪ শ্রীশ্রীরামকফকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ২১শে 


কাছে আ'ঁসয়া বালতেছেন, পবদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম ॥. 
আমারও তো খ্যাটের যোগাড় করতে হবে । ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় নাঃ, 


[ রামলাল--পৃর্পণের গাড়খভাড়া- সংরেন্দ্রের খসখসের পরদা ] 


বেলা তিনটে চারটে । ঠাকুর শুইয়া আছেন। শ্রীযুন্ত রামলাল পদসেবা 
কারতেছেন। ঘরে 'সশীতর গোপাল ও মাঁণ আছেন॥। রামলাল দাঁক্ষণেশবর 
হইতে অজ ঠাকুরকে দোঁখতে আসিয়াছেন। 

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ কারয়া 'দিতে-__ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে 
বাঁলতেছেন। 

শ্রীযুস্ত পূর্ণকে গাড়ী ভাড়া কারয়া কাশীপুরের উদ্যানে আসিতে বাঁলয়া- 
ছিলেন। তান দন কাঁরয়া গিয়াছেন ! গাড়শভাড়া মাঁণ দিবেন। ঠাকুর 
গোপালকে হীঙ্গত করিয়া জিজ্ঞাসা করতেছেন, এর কাছে টাকা পেয়েছ 2 

গোপাল- আজ্ঞা, হাঁ। 
উদ্যোগ করিতেছেন । 

বৈশাখ মাসের ম্রীদ্র--দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয় । সুরেন্দ্র 
,তাই খস্খস্‌ আঁনয়া দয়াছেন। পরদা কারিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর 
বেশ ঠাণ্ডা হইবে। 

সরেন্দ্ররকৈ, খসখস কেউ পরদা করে টাঞ্গিয়ে দিলে নাঃ-কেউ 
মনোযোগ করে না। | ৰ 
€.-_ একজন ভন্ত সেহাস্যে)_ভন্তদের এখন ব্ুহ্ধজ্ঞানের অবস্থা । এখন 
“সোহহং-_জগৎ মিথ্যা। আবার 'তু প্রভু, আম দাস' এই ভাব যখন আসবে 
তখন এই সব সেবা হবে! সেকলের হাস্য)। 


বরাহুনগর মগ 
নরেন্দ্র, রাখাল প্রভাতি মগের ভাইদের শশবরান্র ত্রত 


বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভাতি আজ পশবরাতির উপবাস করিয়। 
আছেন। দুইদিন পরে ঠাকুরের জল্মাতিথি পূজা হইবে। 

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাঁপত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিতাধামে 
বেশীদন যান নাই । নরেন্দ্র, রাখাল প্রভাতি ভন্তদের তীব্র বৈরাগ্য। একাদন 
রাখালের পিতা বাঁড় “ফিরিয়৷ যাইবার জন্য রাখালকে অনুরোধ কারতে 
আ'সয়াছলেন। রাখাল বাঁললেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন! আম 
এখানে বেশ আছি। এখন,আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, 
আর আম আপনাদের ভুলে যাই।» সকলেরই তশত্র বৈরাগ্য! সর্বদা সাধন- 
ভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য _কিসে ভগবান দর্শন হয়। 


নরেন্দ্রাদ ভক্কেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শাস্নপান্ঠ করেন। নরেন্দ্র 
বলেন তায় ভগবান্‌ যে নিম্কাম কর্ম করতে বলেন সে পুজা, জপ, ধ্যান 
এই সব কর্ম_অন্য কর্ম নহে । 

' আজ সকালে নরেন্দ্র কলকাতায় আ'সয়াছেন। বাটীর মোকদ্দমার তাদ্বর 
কারতে হইতেছে । আদালতে সাক্ষী দিতে হয়। 

মান্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ 
করিলে পর তাঁহাকে দোয়া শ্রীযুস্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধারলেন-_ 


“তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা,। 


তাহার গানের সহিত রাখালও যোগ 'দিলেন। আর গান গাঁহয়া দুইজনেই 
নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধয়াছেন। 
তাথেয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম, বাজে গাল। 
ডাঁম 'ডিমি 'ডাম ডমরু বাজে দীলছে কপাল মাল । 
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-িশৃল রাজ্ে। 
ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ মৌলি বন্ধ, জলে শশাঙ্ক ভাল ॥ 
মহঠর ভাইয়েরা সকলে উপ্রবাস কাঁরয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, 
নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হারশ, সশতর গোপাল, শারদা, 
মাস্টার আছেন। যোগিন, লাট;, শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ 
দেখেন নাই। 
আজ সোমবার শশবরাত্ি, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। আগামী শানবারে 
শরৎ, কালা, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ “পুরীধামে যাত্রা কারবেন। 
শ্রীষূন্ত শশশ দন-রাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন । 


২১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথাজত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৭ ২১শে ফেব্রুয়ারী 


পুজা হইয়া গেল। শরৎ তানপূরা লইয়া গান গাইতেছেন__ 
শিব শঙ্কর বম বম্‌ (ভোলা), কৈলাসপাঁতি মহারাজরাজ ! 
উড়ে শৃঙ্গ ক. খেয়াল, গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল; 
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বরাজে। 
নরেন্দ্র কালকাতা হইতে এইমান্র আদিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। 
কালণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কারলেন, মোকদ্দমার 'ি খবর ? 
নরেন্দ্র (বিরন্ত হইয়া)_-তোদের ওসব কথায় কাজ ক ? 
নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মান্টার প্রভাঁতির সাহত কথা কাহতেছেন।- 
“কামনীকাণ্চন ত্যাগ না করলে হ'বে না। কামিনী নরকস্য দ্বারমূ। যত 
লোক স্ঘীলোকের বশ। শিব আর কুফ্* এদের আলাদা কথা । শাল্তকে শিব 
দাসী করে রেখোছিলেন। শ্রীকক সংসার করোছিলেন বটে, কিন্তু কেমন 
নাঁলপ্ত! ফস করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!” 
রাখাল- আবার দ্বারিকা কেমন ত্যাগ করলেন! - 
নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফারলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা । 
শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাথা আঁসয়া নরেন্দ্রকে সাম্টা্গ হইয়া 
নমস্কার কারলেন। 'তানও শিবরান্রর উপবাস কারিয়াছেন-_গত্গাস্নানে যাইবেন। 
নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে এগয়া ঠাকুর প্রণাম কাঁরলেন ও উপাঁবষ্ট হইয়া কিয়ংকাল ধ্যান 
কাঁরলেন। 
নিব জন ভবনাথ 'ববাহ করিয়াছেন, কর্ম কাজ কাঁরতে 
হইতেছে । নজ্জরন্দ্র বাঁলতেছেন, “ওরা ত সংসারী কীট!” 
অপরাহ্ হইল। শিবরান্রির পূজার আয়োজন হইতেছে । বেলকাঠ ও 
'বিজ্বপল্ত আহরণ করা হইল। পৃজান্তে'হোম হইবে। 
সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুরঘরে ধূনা দিয়া শশী অন্যান্য ঘরেও ধূনা লইয়া 
গেলেন। প্রতোক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম কাঁরয়া আতি ভান্তীভরে নাম 
উচ্চারণ করিতেছেন। ্ল্রীত্রীগুরুদেবায় নমঃ! শ্রীশ্রীকাঁলকায়ৈ নমঃ 
শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সভদ্রা-বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্ত্রীফড়্‌ভুজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধাবল্লভায় 
বম?! শ্রীনত্যানন্দায়, শ্রীঅদ্বৈতায়, শ্রীভনক্তেভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, শ্রীত্রীষশোদায়ৈ 
নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষমণায়, শ্রীবিশ্বামন্রায় নমঃ !” 
অঠের বেলতলায় শিবপূ্জার আয়োজন ।_ রাত্র নয়টা । এইবার প্রথম পূজা 
হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পূজা । . চার -প্রহরে চার পুজা 
নরেন্দ্ু রাখাল, শরৎ, কালী, সিশতর গোপাল প্রভাতি মঠের ভাইরা সকলেই 
বেলতলায় উপস্থিত! ভূপাঁত ও মাম্টারও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে 
একজন পুজা করিতেছেন। 


বরাহনগর মঠ--বেলতলায় পশবপ্‌জ, ২৯৭ 


কাল গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈন্যদর্শন, সাঙ্থ্য-যেগ-কর্মযোগ। 
পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সাহত কথা ও বিচার হইতেছে। 

কালী আমই সব। আম সৃম্টি, স্থিতি, প্রলয় করছি। 

নরেন্দ্র আমি সৃষ্ট করছ কই? আর এক শন্তিতে আমায় করাচ্ছে! 
এই নানা কার্য” চিন্তা পরন্তি, তান করাচ্ছেন। 

মাস্টার (স্বগত)াকুর বলেন, যতক্ষণ আম ধ্যান করছি, এই বোধ, 
ততক্ষণও আদ্যাশান্তর এলাকা! শান্ত মানতেই নুবে। 

কাল নিস্তব্ধ হইয়া িয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তার পর বাঁলতেছেন-__ 
“কার্য যা বলে, ও সব মিথ্যা! চিন্তা আদপেই হয় নাই_ওসব মনে করলে 
হাসি পায়-» 

নরেন্দ্র--সোহহং বললে যে 'আম' বোঝায়, সে এ 'আম' নয়। মন দেহ, 
এ সব বাদ দলে যা থাকে, সেই 'আম।, 

গীতা পাঠান্তে কালী শান্তিবাদ কারতেছেন_ শাঁন্তঃ! শাঁল্তিঃ! শান্তিঃ! 

এইবার নরেন্দ্রাদ ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত কাঁরতে 
কারতে বিল্বমূল বার বার পারক্রমণ কাঁরতেছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে 
খশবগুর! ণশবগনর্! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গভীর ন্াান্ত। 
কৃফ্পক্ষের চতুদ্শশী [তাথ। চারাদক- অন্ধকার! জীবজল্তু সকলেই নিস্তব্ধ । 

গোরিক বস্ধারী, এই কোমার-বৈরাগ্যবান্‌ ভন্তগণের কণ্ঠে উচ্চারত ণশব- 
গুরু! শিবগুরু! এই মহামল্দধবাঁন মেঘগম্ভশররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লশন হইতে লাগিল! 
& পুজা সমাপ্ত হইল: অরুণোদয় হয় হয়॥। নরেন্দ্রাদ ভন্তগণ ব্রহ্মমৃহূর্তে 
গঙ্গাস্নান কারলেন। 

সকাল হইল । স্নানান্তে ভন্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে 1গয়া ঠাকুরকে প্রণামানন্তর 
দামাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে) কমে ক্রমে আঁসয়া একাত্রত হইতেছেন। 
নরেন্দ্র সুন্দর নব গোঁরক বস্ত্র ধারণ কারিয়াছেন। বসনের সোন্দর্যের সঙ্গে 
তাহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব স্বীয় পাঁবত্র জ্যোতিঃ 
মশাইয়াছে! বদনমশ্ডল তেজঃপাঁরপূর্ণ, আবার প্রেমানরাঞ্জত! যেন অখণ্ড 
সাচ্চদানন্দসাগরের একটি ফুট জ্ঞান-ভান্ত 'শিখাইবার জন্য দেব-দেহ ধারণ 
কাঁরয়াছেন_অবতার লশলায় সহায়তার জন্য। যে দোঁখতেছে, সে আর চক্ষু 
িরাইতে পাঁরতেছে না। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুীর্বংশাতি বংসর। ঠিক 
'এই বয়সে প্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ কারয়াছিলেন। 
পৃবদিনেই (শিবরান্রর 'দনে) পাঠাইয়াছেন। 

রাখাল প্রভাতি দু-একটি ভন্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিন্টিৎ 
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জলযোগ করিতেছেন। একটি দ্রুটি খাইয়াই আনন্দ. কাঁরতে কারতে বাঁলতেছেন, 
ধন্য বলরাম, ধন্য বলরাম!” (সকলের হাস্য)। ৃ্‌ 
এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য কারতেছেন। রসগোলা মুখে কাঁরয়া 
একবারে স্পন্দহীীন ! চক্ষু নিমেষশূন্য! নরেন্দ্রের অবস্থা দৌখয়া একজন ভন্ত 
ভাণ কাঁরয়া তাঁহাকে ধারণ কাঁরলেন-_পাছে পাঁড়য়া যান! 
ক্িয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র রেসগোলা মুখে রাহয়াছে) চোখ চাঁহয়ঃ 
বাঁলতেছেন, “আঁম-_ভাল- আছি!” (েকলের উচ্চ হাস্য)। 
মান্টার প্রভাীতিকে সিদ্ধি ও প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল। 
মান্টার আনন্দের হাট দোখতেছেন। ভন্তেরা জয়ধবাঁন কারিতেছেন ' 


জয় গর মহারাজ! জয় গর; মহারাজ !"__ 


চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত 


